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179) ৫১/৬5 জলমা শি: কমগেক্স [হয় তলা) 

১ জুবলী রোজ, রিয়াঙ্ুক্ষীল বাক্ষার, চট্টরঘাম | 
স্খফোল : তিস-আলানপ্র্হ। ফ্যাক ২ ওমা জিশস-জুসাটে 5৪ 
মোবাইল । ওুছাডা এজিএম, ওসামা ওই ০৯ 

29 25, তসাজাসুপ্রস্জানি রাজ 

6-া)81] : 91911181710/17891015181100, দেঠাযা। 
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শসা রা ভা 
৯৯১৯০ €ম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার নিশ্চয়তা । 


& আর উত্রামাদের বিশেষত 
০২ ৩ লেস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান। 
শর € দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী ছারা পাঠদান। গিরি 
০ মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন। (দাখিল) পর্যন্ত 
৩ কওমি মাদরাসা, বাঃ মাদরাসা শিঃ (বার্ড ও মাদানি নিসাবের লমঘয়ে মিনেবাস প্রণয়ন ভর্তি জানুয়ারীতে 
০ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে জনুশীলন। পিসি 
৩ বিশেষ গদ্ধতিতে আরবি, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক হ্লিপির অনুশীলন। ক 
০ পঞ্চম (25.0), অষ্টম (3.0.0), দশম (দাখিল) পরীক্ষায় রর ৃ 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । সং (25.০) 
৩ খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে খর বাৎসরিক শিক্ষা সফর। (৩.০) 


লল যোগাযোগ ডেপুটি রোড, এক কিলোমিটার, বহাদ্দারহাট, নতুন চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ পার্শ্বে শত ভাগ সাফল্য 
(মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগাঁও, ট্টথাম। ফোন ০১৮৩১-৫৪১১২১, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 4 


ঃ মোঃ জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


দেশী-বিদেশী উন্নতমানের 8 11711 ও)৮61001))1 


জে.এস. প্লাজী ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ঃ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪ ১৫ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100967)5010911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 18100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততাত্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

1:7007811: 10001181010 590106)%81100.00107 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


৬/৬/৬/.8,1]9101099101)80199. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 


ফোন ওকফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
£৯1-74৯৬%11171) 


47719711111) 79477101107 151077110 72520701 8714 
1112707) 21/0175 19149115/120 9) 44/-477176 441-151777110, 
/717)0, (01711192972, 17071 14022271712 (097119/1234/- 
১)077110/ 149771051 (270 1710097), 1660, 4477027/17110/, 
0/7711172972-40060, 73772100125. 

11-7712011- 2/77111095517167)/9/700. ০077 


নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৭ম সংখ্যা, শাবান_রামাযান ১৪৩৩ _ জুলাই ২০১২ 


সম্পাদকীয় 

মাহে রামাযান 
আত্মশুদ্ধির মাস পবিত্র রামাযান 

___ লুতফর রহমান ইবনে ইউসুফ 
হাদীসের আলোকে রামাযান ও সিয়াম 

___ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 

মাহে রামাযানের মহিমা 

___ মাসুদা বেগম 

মাহে রামাযান : শরঈ বিধি ও রীতি 

___ মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী 
তারাবিহের নামায: ২০ রাকআত 

__ মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

লায়লাতুল কদর : হাজার মাসের চেয়েও উত্তম 
___ ড. নজরুল ইসলাম খান আল-মারূফ 
ই*তিকাফ ও ফিত্রার গুরুত্বপূর্ণ বিধান 

___ মাও. মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 
যাকাতের বিধিবিধান: ইসলামের নির্দেশনা 
___ পরিমার্জন: আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ 
সমকালীন 


রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারকে তেমন কিছুই বলছে না 
জাতিসংঘ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা বা আন্তর্জাতিক মহল! 


পরকীয়ার পক্ষে প্রথম আলোর অবস্থান কোন স্বার্থে 
___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

শিক্ষা-গবেষণা 

ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটির পিএইচডি গবেষণায় 
“তালীমুল মুতাআল্লিম” 

__ মাহমুদুল হাসান 

ইতিহাস-এঁতিহ্য 

হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস 

___ মুহাম্মদ মুনীরুল ইসলাম 

নিয়মিত বিভাগ 
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কবিতার পাতা [ু॥ ৪০ | নওল হাতের কলম [নু ৪১ । 
বিশ্ববিচিত্রা 7] ৪৫ । স্বদেশবারতা [] ৪৬ । 
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মনের ভাব প্রকাশে বাংলা শব্দ খুঁজে পাই না! 


আমরা এখন মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বাংলা শব্দ খুঁজে পাই না । তাই 


ভিতর তো আমরা কথার মাঝে ঘন ঘন ইংরেজি 
বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার করি । বাংলা ভাষার শব্দভাগ্তার কি 
উর নিঃশেষ হয়ে গেছে নাকি আমাদের অভ্যাসে 
ঝ ্ট 
টি যা রিবর্তন এসেছে? আমাদের অভ্যাসের এই 
তথদধন তং$ * পরিবর্তন অনেকের কাছেই আবার 


গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থেই কি এ ধরনের অভ্যাস 
প্রশংসনীয় হতে পারে? এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই । 
এ ধরনের অভ্যাস (বোংলার মধ্যে ইংরেজি ব্যবহার করা) পরিবর্তন করাই 
শ্রেয় । এতে বাংলা ভাষার মর্ধাদা যেমন সুরক্ষিত থাকবে তেমনি বাং 
ভাষার প্রতি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের শ্রদ্ধাভক্তি বাড়বে ৷ ইংরেজি 
নয়, অসম্মান করে নয় | 
একুশে ফেব্রুয়ারির দিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাংলাদেশ কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমার একজন শ্রদ্ধেয় 
শিক্ষক বলে ফেললেন, এখন আমরা আমাদের 'ভিসি' স্যারকে 'ফলো' করি । 
অভ্যাসটা এত প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার 
দিনেও শহীদ মিনারে উঠেও আমরা ইংরেজিকে ভুলে থাকতে পারি না। 
আরেকবার কলেজজীবনে আমার ইংরেজি শিক্ষক যখন তার কথার মধ্যে 
বসলাম, স্যার মডিফাই অর্থ কী? স্যারের উত্তরটা ছিল এ রকম- 'আরে 
মডিফাই অর্থ বুঝিস না? মডিফাই অর্থ মডিফাই করা ।' বর্তমানে বিভিন্ন 
চ্যানেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা বিশেষ করে নাটক কিংবা টক শো ও 
আমাদের এ ধরনের বাজে অভ্যাসের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য করছে । এ 
ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া জরুরি । 

বিকাশ কীর্তনিয়া 


বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ 


সৌদিতে আটক ৪০০ “রোহিঙ্গা 


ফেরত আনার চাপে বাংলাদেশ 
সৌদি আরবে অবস্থানরত প্রায় ৪০০ লোক নিজেদের অব্যাহতভাবে রোহিঙ্গা 
বলে দাবি করলেও তাদের পাসপোর্ট বাংলাদেশের ৷ মিয়ানমারের 
কর্মকর্তারাও তাদের নিজেদের দেশের নাগরিক হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি 
জানিয়েছেন । ফলে নানা অপরাধে কারাগারে আটক ওই ব্যক্তিদের ফেরত 
আনার জন্য সৌদি সরকার বাংলাদেশকেই চাপ দিয়ে যাচ্ছে । সৌদি 
সরকারের দাবি, ওই ব্যক্তিরা যেহেতু বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী, তাই 
বাংলাদেশকে ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে । 


জুলাই'১১ 


বাংলাদেশ থেকে কতসংখ্যক রোহিঙ্গা সৌদি আরব গেছে সে সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি । তবে সংশিষ্ট কূটনীতিকরা ধারণা 
করছেন, এ সংখ্যা কয়েক হাজার পর্যন্ত হতে পারে । তাদের বেশির ভাগই 
মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় অবস্থান করছে । বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে 
কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পরপরই সত্তরের দশকের শেষ দিকে এবং 
বাংলাদেশি পাসপোর্ট দেওয়া হয় । ১৯৯২ সালের পর বাংলাদেশে নতুন 
করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী রোহিঙ্গার 
ংখ্যাও বেড়ে যায় । ওই ব্যক্তিরা নিজেদের রোহিঙ্গা বলে দাবি করলেও 
মিয়ানমারের কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা মিয়ানমারের নাগরিক নয় । এরপর 
বাংলাদেশের ওপর চাপ আরো বাড়িয়ে সৌদি সরকার বলেছে, তাদের 
বেশির ভাগই বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে সৌদি আরবে গিয়েছিল জানা 
গেছে, বিভিন্ন অপরাধে সাজা ভোগের পর প্রায় ৪০০ লোক বর্তমানে মক্কা ও 
জেদ্দায় বহিষ্কার হওয়ার অপেক্ষায় আছে । রোহিঙ্গাদের অনেকের হাতেই 
এখন বাংলাদেশের পাসপোর্ট রয়েছে, যা এ দেশের নাগরিকরাই পেয়ে 
থাকে । অথচ পাকিস্তান সে দেশ থেকে সৌদি আরবে যাওয়া রোহিঙ্গাদের 
'নাগরিকত্ববিহীন বিশেষ পাসপোর্ট' দিয়েছে । 


মেহেদী হাসান 
ঢাকা 


মধুর ফলে বিষ! 

জ্যৈষ্ঠ-আঘাঢ় মাস হল ফলের ভরা মৌসুম । আম-জাম, কীঠাল, কলা, লিচু, 
তরমুজ, বাগিসহ সব ফলই এ মাসে পাওয়া যায় । পাকা ফলের রসে ভরপুর 
এ মাসকে তাই বলা হয় মধু মাস | মূলত মৌসুমী এসব ফল শুধু স্বাদেই 
অতুলনীয় নয়, এর পুষ্টিগুণ আর ভিটামিন আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ 
ক্ষমতা বাড়ায় ৷ বাজারে এখন হরেকরকম ফলের পাশাপাশি লাল টকটকে 
লিচি আর আম সবার নজর কাড়ছে। কিন্তু কেউ কি জানে, মন ভোলানো 
লাল টকটকে এসব ফলে মেশানো হয়েছে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও ইথেফেন 
নামক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ! ক্যালসিয়াম কার্বাইড সাধারণত বিভিন্ন 
ধরনের ঝালাই ও ব্যাটারি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় । অথচ এ পদার্থই ফল 
পাকানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে । সম্প্রতি দেনিক সংবাদপত্রের খবরে 
জানা যায়, অধিক মুনাফার আশায় একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ফলের ঝুড়ির মধ্যে 
কিংবা ফল গুদামে-পানিতে ভেজানো ক্যালসিয়াম কার্বাইডের টুকরো চাপা 
দিয়ে রাখে । ফলে সৃষ্ট আাসিটিলিন গ্যাসের তাপে দ্রুত ফল পাকে । এছাড়া 
তাপ দিয়ে এর সঙ্গে মিশানো হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থ কার্বাইড । আর 
এভাবেই পেকে হলুদ হয়ে যাচ্ছে অপরিপক্ব কলা । শুধু ফলেই নয়, 
আজকাল কীচাবাজারে পচনরোধে শাকসবজি এবং মাছ-মাংসেও মেশানো 
হয় ফরমালিন নামক এক ধরনের বিষ! ফরমালিন মেশানো দ্রবাদি সহজে 
পচে না, কিন্তু স্বাস্্যের জন্য এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ । চিকিৎসকদের মতে, 
রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পাকানো ফল খেলে পেটের সমস্যা হতে পারে । 
দীর্ঘমেয়াদে তা কিডনি ও লিভারের জন্যও ক্ষতিকর ৷ এমনকি মানবদেহে 
হতে পারে মরণব্যাধি ক্যান্সার | বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে দুরারোগ্য রোগীর 
খ্যা দিন দিন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল ভেজালমিশ্রিত খাবার | দেশে 
ভোক্তা অধিকার অধিদফতর আছে । আছে ভোক্তা অধিকার আইন । কিন্তু 
নেই এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ৷ তাই ভেজালবিরোধী একটি আন্দোলন 
গড়ে তোলার জন্য সমাজ সচেতন এবং বিবেকবান মানুষদের এগিয়ে 
বিএসটিআইসহ সংশিষ্ট সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে | কেননা খাদ্যে 
ভেজাল ও ফলে রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো বন্ধ করতে না পারলে জনস্বাস্থ্য ও 

জনজীবন নিরাপদ হবে না । 
সৌরভ সোহরাব 
সিংড়া, নাটোর 
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জুলাই'১২ 


নৃশংস সহিংসতায় বিপদাপন্ন আরাকানের 
রোহিঙ্গা মুসলমানদের জাতিসত্তা 


মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে সামরিক সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে বৌদ্ধ ধর্মবলম্বী রাখাইন তথা মগ 
সন্ত্রাসীরা রোহিঙ্গা মুসলমানদের নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে । লুগ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ এখন 
সেখানকার নৈমিত্তিক ঘটনা । এ পর্যন্ত শিশু ও মহিলাসহ ৫০০ মুসলমান শাহাদতবরণ করেন এবং আহত 
হয়েছেন ২ হাজারেরও বেশি । ১১টি মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে । উঠতি বয়সের মুসলিম মেয়েদের 
ধরে নিয়ে যাচ্ছে মগ সন্ত্রাসীরা । দাওয়াতী কাজে জড়িত তাবলীগ জামায়াতের ১০জন সদস্যকে যাত্রীবাহী 
বাস থেকে টেনেহিচড়ে নামিয়ে বাজারে জবাই করে দেয় সন্ত্রাসীরা ৷ পৈশাচিকতার তাগুবে ক্রমশ ভারি 
হয়ে উঠছে আরাকানের পরিবেশ | মতডু, আকিয়াব, টাংগোপ ও বুচিডং এলাকার পরিস্থিতি অত্যন্ত 
শোচনীয় । মিয়ানমারের অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম জাতিগোষ্ঠী চরম মানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন । 
আরাকান (রাখাইন) প্রদেশে দেশটির সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত সরকার গত ৯জুন থেকে সামরিক আইন 
জারির পর সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর নতুন করে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে । বাং 
সীমান্তবর্তী প্রদেশটি থেকে আহত ও আতঙ্কিত রোহিঙ্গারা নৌকায় ও ট্রলারে করে সাগর পাড়ি দিয়ে 
কক্সবাজারের টেকনাফ সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করছে । 

ঃ নামে পরিচিত এ জনগোষ্ঠী মিয়ানমারে রাখাইন (আরাকান) রাজ্যের একটি সংখ্যালঘু 
জনগোষ্ঠী ৷ ২০ হাজার বর্গ মাইল অধ্যুষিত সমগ্র আরাকান উত্তর পশ্চিমে ১৭১ মাইলব্যাপী বাং 
দ্বারা পরিবেষ্টিত । আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৪০লাখ | এর মধ্যে ২০ লাখ মগ-বৌদ্ধ, ১৪ লাখ 
রোহিঙ্গা, ৪ লাখ সর্বপ্রণবাদী এবং ২ লাখ হিন্দু খিস্টান । প্রদেশটিতে জাতিসংঘের ভাষায় “বিশ্বের 
সবচেয়ে নিপীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' মুসলিম ধর্মালম্বী রোহিঙ্গাদের শিক্ষা, ব্যবসা ও চলাফেরার ওপর 
সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে রাখে । রোহিঙ্গা মুসলমানগণ মিয়ানমারের রাষ্ট্রহীন 
জনগোষ্ঠী । সরকার তাদের নাগরিকের মর্যাদা দিতে নারাজ । মুসলিম এতিহ্য মুছে ফেলার 
উদ্দেশ্যে মিয়ানমার সরকার এ প্রদেশটির নাম পাল্টে নতুন নামকরণ করেছে রাখাইন নামে । 
আরাকানে মুসলিম নিধন ও নিবর্তনের কাহিনী অনেক পুরোনো | রোহিঙ্গা উৎখাতের অংশ হিসেবে 
১৯৩৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ১০০টি বড় ও ছোট আকারের সহিংসতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও 
মিলিটারি অপারেশন পরিচালিত হয় । অনেক মসজিদকে পরিণত করেছে গোডাউনে । নতুন 
মসজিদ নির্মাণতো বন্ধ, পুরনোগ্ুলো সংস্কারেরও অনুমতি মিলে না । বহু মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া 
হয়েছে । মগ দস্যুরা বিত্তশালী মুসলমানদের জমি জমা কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিয়েছে । রাস্তাঘাট 
ও অবকাঠামো নির্মাণে জোর করে বিনা পারিশ্রমিকে মুসলমানদের শ্রম আদায় করা হয় । নানা 
অজুহাতে অতিরিক্ত ট্যাক্স আরোপের কারণে আরাকানের মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে 
গেছে । ক্রমাগত সহিংসতা ও নিবর্তনের শিকার হয়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান দেশত্যাগে 
বাধ্য হয় । সরকারি হিসেবে ২৫ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশে আশ্রয়ের হিসেব থাকলেও 
এ সংখ্যা বেসরকারি হিসেবে ৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। 

ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ থেকে ১৭৮৪ খিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান ছিল একটি 
স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য ৷ অষ্টাদশ শতকে বর্মী রাজ বোধাপায়া (১৭৮২-১৮১১ খি.) সশস্ত্র 
আক্রমণের মাধ্যমে আরাকানকে বার্মার অন্তর্ভূক্ত করে নিলে দেশটি তার স্বাধীনতা হারায় । তা-ও 
মাত্র অর্ধশতাব্দীর জন্য ৷ তারপরই এ রাজ্য ব্রিটিশ শাসনে চলে যায় । ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকার 
হিসেবেই এটি আজ মিয়ানমারের অংশ । খিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই আরাকানের সঙ্গে আরব ও 
মুসলিম দেশের যোগাযোগ স্থাপিত হয় ৷ ইসলামের অভ্যদয়ের মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে সুফী- 
সাধক, মুবালিগ ও আরব বণিকদের মাধ্যমে আরাকানে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয় | কালিমা ও 
বিসমিলাহ খচিত আরাকান রাজ্যের নিজস্ব মুদ্রার নিদর্শন পাওয়া যায় । 

আমেরিকাভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি ডিরেক্টর 
এলাইন পিয়ারসন বলেন, রাখাইন প্রদেশে চলমান সহিংসতা এমনভাবে ছড়িয়েছে যে তা নিয়ন্ত্রণ 
সরকারের আওতার বাইরে চলে গেছে । তিনি ওই অঞ্চলে সাহায্য নিয়ে এবং পরিস্থিতির ওপর 
বিশেষ নজর রাখতে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের ঢুকতে দেয়ার জন্য মিয়ানমারের সরকারের কাছে 
আহ্বান জানান । 

জাতিসংঘ, ওআইসি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, গণমাধ্যম কর্মী ও মুসলিম দেশের প্রতিনিধিদের 
নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমানদের সাহায্যে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে এবং সহিংসতা বন্ধে মিয়ানমার 
সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
) আত্তার্তহীদ ৪ 


|রা।মা।যা।ন 


মা। হে। 


উপহার মাহে রাযামানের “সাওম” বা রোযার 
সিয়াম সাধনা । এ এমন এক মাস, যার প্রতিটি 
সমতুল্য | সময় অমূল্য সম্পদ, এর কোন বিনিময় 
মূল্য নেই, যদি সৎকাজে ব্যবহার করা যায় । কিন্তু 
এই সময়ের মূল্য যারা বুঝে না, তাদের নিকট 
এর দ্বারা কোন সফলতা আসে না। ফলে তাদের 
জীবনের মূল্যায়নের কোন তাগাদা নেই এবং এ 
জীবনকে সুন্দর ও মুক্ত করার কোন প্রয়াস নেই । 
তবে যিনি এ মহামূল্যবান জীবন দান করেছেন, 
যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 
208 5৫5 ৮৬6 ওত এড ১৪০ 
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“হে মানুষ! তোমরা ইবাদত কর, তোমাদের সেই 
প্রভুর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের 
ূ্ববাঁদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী 
হতে পার |” 
অর্থাৎ তোমাদের মহান ত্রষ্টা আল্লাহ তাআলার 
দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে তার নির্দেশমত 
চলতে চেষ্টা কর, তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে 
জীবন সুন্দর হবে এবং তোমাদের প্রভু মহান 
আল্লাহর নৈকট্য লাভ সহজ হবে | কেননা তোমরা 
তো অঙ্গীকার করে আসছিলে, যে, তিনি 
তোমাদের প্রভু । মহান আল্লাহ বলেন, 


জুলাই*১২ 
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"নবী করীম আুঞ্জকে) আর যখন আপনার 
পালনকর্তা প্রভু) বনী আদমের পৃষ্ঠ থেকে বের 
করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের ওপর 
তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, (আত্মার জগতে) 
'আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বলল, 


চালা 
নিলু রা ওপ্গৃঞ্জৎ 
করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট 
কোন রিযিক (জীবিকা) চাই না এবং কোন কিছু 
খেতেও চাই না |” 
মহান আল্লাহ তাআলা অনুপম দয়ার অধিকারী | 
তিনি মানুষের প্রতি অতীব দয়ালু ও দয়াবান । 
ফলে তাদের মুক্তির উপায় বলে দেন এবং 
তাদেরকে অগ্নি থেকে বাচানোর জন্য বলেন, 
০৪15906৮2 রস ভিসি 
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| (৩) ৯০৩ ও 2165 % 


“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের এবং 
পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন 
হবে মানুষ ও পাথর । যার নিয়ন্ত্রণ ভার রয়েছে 
আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং যা করতে 
আদিষ্ট হয় তাই করে ।” 
এসব আদেশ-নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মহান 
সুন্দর জীবন গঠনে এবং মুত্তাকী হওয়ার নিমিত্তে 
পবিত্র “মাহে রামাযানকে' পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেন | যার জীবনে যত বেশি রামাযান মাসকে 
পাবে এবং এই মহামহিমান্বিত মাসকে ইবাদত 
হিসেবে গ্রহণ করবে, তার জীবন ততই সুন্দর 
হবে, সফল হবে এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য 
লাভে ধন্য হবে । 
মানবজাতির কল্যাণে যে সাওমে রামাযান, তা 
মহান আল্লাহ তাআলার চিরন্তন বাণীতে 
প্রকাশিত | মহাগ্রস্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
ভিড পর্স ও রগ পপ এ 
“হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য রোযাসমূহ ফরয 
করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য 
ফরয করা হয়েছিল । যাতে তোমরা সাবধান হতে 
পার [মুত্তাকী হতে পার) 
অর্থাৎ তোমাদের জন্য সিয়াম পালন ফরয করা 
হয়েছে, যেমন- ফরয করা হয়েছিল তোমাদের 
পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি এবং তাদের উম্মতগণের 
প্রতি, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে সক্ষম 
হও অর্থাৎ গুণাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি অর্জিত 
হয় । কেননা সাওম পালন জৈবিক ও কামভাব 
চাহিদাকে দমন করে । রাসূলুল্লাহ কট বলেছেন 
24 39683 0555155155905558 
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“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের দায়- 
; দায়িত্ব বহন করার সামর্থ রাখে, তারা যেন বিয়ে- 
শাদী করে নেয়। কেননা তা দৃষ্টিকে অধিক 
অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে অধিক 
হিফাযতকারী । আর যে তাতে সমর্থ নয়, তার 
কর্তব্য সিয়াম পালন করা ।%* 
উম্মতগণের সাথে রোযার তুলনা সম্পর্কে বলা 
হচ্ছে যে, মুসলমানদের প্রতি রোযা ফরয হওয়ার 
নির্দেশটি একটি বিশেষ নজীর উল্লেখসহ দেয়া 
হয়েছে । নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, রোযা কেবল তোমাদের প্রতিই ফরয 
করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের 
ওপরও ফরয করা হয়েছিল । এর দ্বারা যেমন 
রোযার বিশেষ গুরুতৃ বোঝানো হয়েছে, তেমনি 


মুসলমানদের এ রে একটা সান্তবনাও দেয়া 
হয়েছে যে, রোযা একটা কষ্টকর ইবাদত সত্য, 


_। আত্তার্তহীদ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


তবে তা কেবল তোমাদের ওপরই ফরয করা 
হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ওপরও 
ফরয করা হয়েছিল । কেননা সাধারণত দেখা 
যায়, কোন একটা ক্লেশকর কাজে অনেক লোক 
একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা 
স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয় ।' 

সাওমের শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা বা বেচে থাকা | 
শরীয়তের পরিভাষায় খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী 
সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম “সাওম' বা 


রোযা । তবে সুবহেসাদিক উদয় হওয়ার পূর্ব 


থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে 
একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা রোযা বলে 
গণ্য হবে । সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি 
কেউ কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে, কিংবা 
সহবাস করে, তবে রোযা হবে না। অনুরূপ 
উপায়ে সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার 
পরও যদি কারো রোযার নিয়ত না থাকে, তবে 
তা রোযা হবে না।” 

মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে সাওম' 
বা রোযা হল একটি অনন্য ও অসাধারণ ইবাদত, 
যার সম্পর্ক আতা বা নফসের সাথে । ফলে 
মুমিনের আত্মশুদ্ধির বিশেষ উপায় হল “সাওম' বা 
রোযা পালন করা । রোযা পালনে দেহ বা শরীর 
দুর্বল বা নিস্তেজ হয় এবং আত্মার আধ্যাত্মিক 
শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, ফলে কুপ্রবৃত্তি দমন 


হয়। 
ইমাম গাযালী ঞ্রক্ছি তার কিমিয়ে সা'আদাত গ্রন্থে 
লিখেছেন যে, মুমিনকুল জননী হযরত আয়িশা 


রঃ 


সুখবর সুখবর 


কপাটে খট্খটি দাও । আরজ করা হল, কেমন 
করে? তিনি বললেন, ক্ষুধার দ্বারা । মহানবী 
অন্যান্য সকল ইবাদতের প্রবেশদ্বার । রোযার এ 
সমস্ত গৌরব এ কারণে যে, প্রবৃত্তি সমস্ত 
ইবাদতের প্রতিবন্ধক | তৃপ্তির সাথে ভোজনে 
করে। 

রোযা একটি বেরিয়া ইবাদত যা লোক দেখানো 
নয় । তাই মহান আল্লাহ তাআলার নিকট “সাওমে 
রামাযান বা রামাযান মাসের রোযা খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য । আর এ মাসের রোযা 
পালনের মাধ্যমেই একজন মুমিনের অথবা 
একজন বিপথগামী মুসলিমের পথে আসার ইচ্ছা 
থাকলে, মুত্তাকী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে, 
সকল প্রকার মানবীয় সৎগুণ অর্জিত হতে পারে 
এবং হয় | যেমন-_ সত্য কথা বলা, মিথ্যা বলা 
পরিহার করা, পরনিন্দা ও পরদোষ চর্চা ক রা 
থেকে বিরত থাকা । দুর্নীতি, দুরাচারণ, অত্যাচার 
ও ঘুষ গ্রহণের মতো অন্যায় কাজ থেকে মুক্ত 
থাকা । সংযমী, সহনশীল ও সহানুভূতিশীল হয়ে 
মানুষের প্রতি সদয় আচরণের অভ্যাস করা । 
আরো অনেক বেশি সুন্দর সুন্দর আচরণ ও 
ব্যবহারের অধিকারী হওয়া যায় । 
রামাযান রময শব্দ থেকে গৃহীত । যার অর্থ 
পুড়িয়ে দেয়া, জ্বালিয়ে দেয়া রামাযান মাপের 
সিএস 


সুখবর 


সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মন্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহ্গান বিশ্ববিদ্যালয় 


ন্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


733.4৯, 
173, (77019), 72858 &1-এ, 
110010109, & 1৬./১. 11] 1.1019]5 ১01918০0 


13,750 (855) ৬.0. 


1৬.3.১7/15,11.13,4, 
3.4. (77015) &1৬1./৯- 17121751191 1109181015 
[3.4৯. (000015) & 1৬1.4৯. 100 13181110 ৯0৭105 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, উষ্টগ্রাম 


ফোন : 
কক্সবাজার 


২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরামার আগাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


জুলাই+১২ 


জীবন বাচাতে পারবে এবং পাপমুক্ত হয়ে সদ্য 
প্রসূত সন্তানের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে । 
এ সম্পর্কে মহানবী কট বলেন যে, 


০৮ 
চে 


6০2) এ এ। ৭55 ০:৩৪ 889৯ 00৪ 
49954542594 ০005259 
হযরত আৰু হুরায়রা এট ঞ্ঞল্ট থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, হযরত রাসুলে "করীম আঁ ঘোষণা 


এ 314১) :0৩ এ তে ০৪ 8% লা ৩ 


9 4০৫. ₹৮০€₹ ৪ ০ মা পরি, ৫ 
57524534952 ওত ৮ 


২:0০ *-2459 44 +- 6৮৮13 ১125 
কি মি 


58555 7 
'রোযা শুধু আমার জন্য । এতে বান্দা নিজের 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করে, আমার উদ্দেশ্যেই পানাহার 
হতে বিরত থাকে । সেহেতু আমার পদমর্যাদা 
অনুযায়ীই আমি তাকে পারিশ্রমিক দান করব । 
রোযা লোকের জন্য ঢালস্বরূপ | রোযাদার ব্যক্তি 
দুটো আনন্দ লাভ করে থাকে ৷ একটি ইফতারের 
সময় 1৮১5 


এর সমতুল্য আর কোন আনন্দ নেই । হে মহান 
আল্লাহ! আমাদের দুটো আনন্দই লাভ করার 
তাওফীক দান করুন | আমীন | 


+ আল-কুরআন, সুর আল-কাকারা, ২:২১ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আরআফ, ৭:১৭২ 

+ আল-কুরআন, সুর আয-হারিয়াত, ৫১:৫৬ 

” আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 

€ আল-কুরআন, সুরা অল-বাকারা, ২:১৮৩ 

৬ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ৭, পৃ. ৩, হাদীস: ৫০৬৬, (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১০১৮-১০১৯, হাদীস: ১ ও ৩ (১৪০০), হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ একটু থেকে বর্ণিত 

+ আল-আলুসী, রাহুল মাজা ফী তাফসীরিল 
কুরতানিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
৪৫৩ 
হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব, পৃ. ৯২ 

৯ (কে) আল-বুখারী, গাঁগুক্ত খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস: 
৩৮, (খ) মুসলিম, এগভ, খ. ১, পৃ. ৫২৩, হাদীস: 
১৭৫ (৭৬০) 

”” আল-বুখারী, প্রাগুক্ত খ. ৯, পৃ. ১৪৩, হাদীস: 
৭৪৯২ 


। আত্তার্তহীদ 


মা। হে। 


রা।মা।যা।ন 


রামাযান ও 
সিয়াম 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


রামাযান মাসের অনেক ফযিলত ও মর্যাদার কথা 


রাসূল প্রঞ্জ এর সহিহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নিম্ে 
রামাযান সংক্রান্ত ১০টি এবং সিয়াম সংক্রান্ত 
১০টি হাদীস উদ্ধৃত হলো: 

১. এ মাসে আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল কুরআন 
৩3525০560৫5 $91 0৬5 ৯৫৫ 


95 পরি পর গু € গপছত।1258116 


9১৮28 74%) প5468582812ঞ 
'রামাযান মাস; যাতে কুরআন নাধিল করা হয়েছে 
মানুষের হেদায়াতের জন্য, এবং সত্য-মিথ্যার 
পার্থক্যকারী ও হেদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ | 
সুতরাং তোমাদের মাঝে যে এ মাসে উপনীত 
হবে সে যেন এ মাসের রোযা রাখে |” 


জুলাই'১২ 


২. এ মাসে যে ব্যক্তি রোযা রাখবে তার পূর্ববর্তী 
সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, অপর বর্ণনায় 
রড ভিলা তা সকল গুনাহও । রাসূল 
(৫0258 09 


13021৮5506৮ 32) 


.(4:3১ ৩০ 
€ফ্জা ব্যুজ্মিতজঈমান ও ইহতিসাবের সেওয়াবের 
টঃ পিরামাযান মাসের রোযা রাখল তার 


রি জা: [9341০০5590০ ৩০) 


এন 
“যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের (সওয়াবের 
আশায়) সাথে রামাযান মাসের রোযা রাখল তার 


পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং 


পরবর্তী সকল গুনাহও |” 


৩. এ মাসের রোযা রাখা একাধারে বছরের দশ 
মাস রোযা রাখার সমান । রাসূল এ ইরশাদ 


2৮0৮৩) ০ ১ 7 ৩৮253 ৮৫৮ (0) 


টে 
ভনর্ণ ৮90৮ ৮০৬ 


পচ 878 058/৫5 9195 ৩৪ 
ছয় রোযা দু'মাসের রোযার সমান, এ যেন সারা 
বছরের রোযা 1% 

৪. বিউলনারকলসা | রাসূল রঞ্জু ইরশাদ 


229 $০9% 252) 


(4215 
“তোমাদের কাছে এসেছে রামাযান মাস, 
বরকতময় মাস | আল্লাহ তোমাদের ওপর এর 
সিয়াম ফরয করেছেন 1” 
৫. এ মাসের প্রত্যেক রাতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আহ্বানকারী কল্যাণের দিকে আহ্বান করে । 


০559 2 পর ০0৮৫ 


ক দালাল 
3 ৭45 এ সে$ খু ৩৪ 84৪ ৬১৫০। 


.(2981790 ড6 
“এ মাসের প্রত্যেক রাতেই আল্লাহর পক্ষ হতে 
আহবানকারী ডেকে ডেকে বলে, হে কল্যাণ 
কামনাকারী! কল্যাণের দিকে এগিয়ে আস | হে 
অনিষ্টের অগ্রযাত্রী! থেমে যাও |” 


৬. এ মাস সবর বা সহিষ্টুতার মাস । রাসূল ভ্রু 


ইরশাদ করেন, 
১০ ১৫৪ 6১ 2) : এ শে 8 


৬৮ 
বি তির 


৮৮০ নে 


(2৭০০) ৮9০5৯ 265৩ ৩৪ তি 
'হযরত আলী ক্ষ থেকে বর্ণিত, রাসূল রশ 
ইরশাদ করেছেন, “সবরের মাসে রোযা রাখা ও 
প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা অন্তরের 
অস্থিরতা দূর করে থাকে ৮”? 


৭. এ মাসের প্রথম রাত হতে জাহামামের 
দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের 
গেটসমূহ উন্ুুক্ত করে দেয়া হয়। রাসূল 
০০০৪৩ ০০৫5 281$ ৫ এ ০৪৪০ 


(৮০৫5 উরি ০5 এক এ 
“এ মাসের সম্মানার্থে এবং রোযাদারদের সম্মানে 
আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেন 
এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেন 1” 
৮. এ মাসে দুষ্ট জিন এবং শয়তানকে শিকলাবদ্ধ 
করা হয় জিরার রতন 
0৮0 ৩৩০ ১910525 £ ১০5 361) 


.(৮০1155755 
রামাযানের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জিনকে 
শিকলাবদ্ধ করা হয় |” 

৯. এ মাসের প্রত্যেক রাতেই একদল লোককে 

জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়। রাসূল জর 
.( 25 ৩053 ০9001 05 21 4219) 

“এ মাসের প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ তাআলা 

জাহান্নাম হতে একদল লোককে মুক্তি দিয়ে 

থাকেন 1”? 

১০. এ মাসে উমরা করা হজের সমপরিমাণ বা 

রাসূল উ্-এর সাথে হজ করার সমান । 

দির 05 গড এ। ০955 6 এ ৮৫৪৩৪ ৩০ 


৮ ৫৫ 
ক £.৮ 


চিএ ৮2528 
ইবনে আব্বাস ধ্টী থেকে বর্ণিত, আল্লাহর 
হাজ্জের সমপরিমাণ ।”৮** 


সিয়াম পালনের মর্যাদা ও ফযিলত 
১. সিয়াম রোযাদারের জন্য জাহান্নামের আগুন 
থেকে ঢালস্বরূপ । রাসূল ক্রষ্র ইরশাদ করেন, 


16 ১৬2৮5 শপ ০ 9৫ ই 0 
533 সি 6৩ 559 
1 ৩1০3 
“রোযা জাহান্নাম হতে ঢাল স্বরূপ । সি 
তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখবে তখন সে যেন 
বাড়াবাড়ি না করে । যদি কোন মানুষ তার উপর 
বাড়িবাড়ি করে বা চড়াও হয়, তবুও সে তাকে 
গালিগালাজ করবে না । বরং সে বলবে, “আমি 
রোযাদার ।৮৯২ 
২. সিয়াম রোযাদারের জন্য কিয়ামতের দিন 
সুপারিশ করবে । রাসূল র্ট ইরশাদ করেন, 
7:০9 94 ঠা 65201) 
50484853819 রি 


০% $ 6 পে 


50008 6৬4০৩ ০০পশসিশিওি 


৮ 98০ 5 ০০ 
0৩০)251৩0 


ডা] 4583 4৪ ও 
৫00 : 0429 ০95558 


_)॥ আত্তার্তহীদ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


“কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য 
সুপারিশ করবে । রোযা বলবে, “হে রব! আমি 
তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও প্রবৃত্তির কামনা 
হতে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার 
সুপারিশ কবুল করুন । কুরআন বলবে, “আমি 
ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন | ফলে এ 
দু'য়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে 1৮১: 


৩. রোযাদারের জন্য জান্নাতে একটি বিশেষ গেট 
রয়েছে যা দিয়ে কেবল রোযাদাররা প্রবেশ 
7 
40890 ৮৫ ০০ ১০০ 1 ০94 59) 
'আর যে ব্যক্তি রোযাদার হবে তাকে রায়য়ান 
নামক দরজা হতে ডাকা হবে 1”? 
বনি নি 
টে ১912 0-806221831) 


পর 


৪৪০০৭ মন পা ৩১১ 


০৫5 


50৮)| 
4০০12:5 1453 55 55 % ্ 22৮০) 27:08 
25446641555 435 
“জানাতে একটি গেট রয়েছে যার নাম হচ্ছে 
রাইয়ান। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন 
কেবলমাএর রোযাদাররা প্রবেশ করবে । তারা ছাড়া 
আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। 
ঘোষণা করা হবে, 'রোযাদাররা কোথায়? তখন 
তারা উঠে আসবে এবং এ দরজা দিয়ে প্রবেশ 
দেয়া হবে, আর কেউ এ গেট দিয়ে প্রবেশ করবে 
না? 
৪. রোযা ব্যক্তির পরিবার ও সম্পদের ফিতনার 
কাফ্ফারা স্বরূপ: রাসূল প্র ইরশাদ করেন, 
১৯04 53195 5৮505 5059 24 3০291 49 


671 2৫৩ ৬7511 গাল ঠ 9০৮৪ 
১১19 এ৪০-৮|9 ০১০৮০ ৮৮] ৮১০৩ 


(১৩৬৪ (803 ০৪৯০০ 
“রোযা, নামায, সাদকা, সৎকাজের আদেশ ও 
অসৎ কাজ হতে নিষেধ ব্যাক্তিকে তার পরিবার, 
সম্পদ, জীবন, সন্তান-সন্ততি এবং প্রতিবেশীর 
ফেতনা হতে মুক্ত রাখে 1১১ 
৫. রোযার প্রতিদান ও সাওয়াব আল্লাহ তাআলা 
নিজেই দেবেন । রাসূল জজ হাদীসে কুদসিতে 


চরে ঢিট 


ইরশাদ করেন, 
০ 9৫ পরি, 2 টো ৫ 4 ০৮ টি চি 
৬৪১৯ 3304 9১141 [০1 ০ ০5) 


“আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের সমস্ত 
আমল তার জন্য রোযা ছাড়া, রোযা আমার জন্য 
আমি রোযার প্রতিদান দেব 1”? 

৬. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিনের রোযা 
সেই রোযাদারকে জাহান্নাম হতে ৭০ বছরের 
দূরত্বে সরিয়ে নেয় । রাসূল গ্রঞ্ন ইরশাদ করেন, 


জুলাই'১২ 


1 3 ৪৬ ঝা এল ও ডি মি ৬৮ ৬ 


0020৪ 25300 ৩25 48৩ ও 63 
“যে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে 
আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে আল্লাহ তার 
মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে ৭০ বছরের দূরত্ব 
তৈরি করেন ।”৮ 
৭. রোযাদারের জন্য জান্নাতে কিছু রুম রয়েছে 
যার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইর থেকে 
ভেতরে দৃষ্ট হয় । রাসূল ক্র ইরশাদ করেন, 


6৮03 15৮৫ ০০5০96 567 75-0191) 
টি ৩ ০ ও] 8116421 4১৯ ও ৩৪ 


03 94003 চি ১ 
'জান্নীতের মধ্যে কিছু কক্ষ রয়েছে যার ভেতর 
থেকে বাইরে এবং বাইর থেকে ভেতরে দেখা যায় 
আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এসব প্রস্তুত 
কথা বলে, একাধারে সিয়াম পালন করে, যখন 
মানুষ ঘুমিয়ে থাকে রাত জেগে নামা আদায় 
করে ১১ 


৮. রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে 
মেসকের চেয়েও সুগন্ধময় | রাসূল এ ইরশাদ 
করেন: 


৭] 5 ৬৭] 532 42 ০ ড509 
৬০৯) ৩2৬এ এপ 


“সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, 
রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার কাছে 
মেসকের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম 1২০ 


৯, রোযা কবরে ডান দিক থেকে রোযাদারকে 
পাহারা দেবে । রাসূল গঞ্জ ইরশাদ করেন, 
“অতঃপর তার ডান দিক হতে রোযা এসে 
উপস্থিত হবে আর রোযা বলবে, আমার এদিক 
হতে তোমাদের কোন পথ নেই । অর্থাৎ রোযা 
পাহারা দিতে থাকবে ॥ 

১০. রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে । রাসূল 
জু ইরশাদ করেন, 


পে ৫ মু, $ 9০1 ] :2254 ১০০৯ "5০১। 
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(425 0 9 
“রোযাদারের জন্য দু'টি খুশি রয়েছে,যাতে সে 
আনন্দ করবে, যখন সে ইফতার করবে, যখন সে 
তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে 1১ 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক : মাসিক দা'ওয়াতুল হক, 
/07177717029(6)0720/1090.0071 


+ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৮৫ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. 
১, পৃ. ১৬, হাদীস: ৩৮, হযরত আবু হুরায়রা একট 
থেকে বর্ণিত 


ত আহমদ ইবনে হাম্বল, আ/স-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ১৪, পৃ. ৫৪৮, 
হাদীস: ৯০০১, হযরত হাসান ক্ষ থেকে বর্ণিত 
আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ২৩৯, 
হি ২৮৭৩, হযরত সাওবান রা ঃ্ট থেকে বর্ণিত 
২, পৃ. ৪, হাদীস: ১৩৯১, হযরত আবু হুরায়রা রই 
থেকে বর্ণিত 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৮, পৃ. ৪৭৬, 
হাদীস: ২৩৪৯১ 

+ আল-বায্যার, আল-মুসনদ 5 আল-বাহরভ্য 
যাখখার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা 
মুনাওয়ারা, সুউদি আরব, খ. ৩, পৃ. ২৭১, হাদীস: 
৬৮৮ 

” আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর -₹ আ1স- 
স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৩, পৃ. ৫৭-৫৮, 
হাদীস: ৬৮২, হযরত আবু হুরায়রা কট থেকে 
বর্ণিত 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
৫২৬, হাদীস: ১৬৪২ 

** আত-তিরমিযী, গ্ঁঙক্ঞর, খ. ৩, পৃ. ৫৭-৫৮, 
হাদীস: ৬৮২, হযরত আবু হুরায়রা কট থেকে 
বর্ণিত 

১ আল-বাষ্যার, প্রাজ্ঞ খ. ১১, পৃ. ৮১, হাদীস: 
৪৭৮৭ 

*২ আন-নাসায়ী, আাল-মজতাবা। মিনাস-সৃনান ₹ 
আস-সুনাতস সৃগর?, মাকতাবুল মতবুআত আল- 
ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ১৬৭, হাদীস: 
২২৩৪, হযরত আয়িশা ঞ্ক্চ থেকে বর্ণিত 

** আহমদ ইবনে হাম্বল, গ্রাঙভ্ু, খ. ১১, পৃ. ১৯৯, 
হাদীস: ৬৬২৬ 

”* আল-বুখারী, ওক খ. ৩, পৃ. ২৫, হাদীস: 
১৮৯৭, হযরত আবু হুরায়রা কট থেকে বর্ণিত 

+ আল-বুখারী, গ্রাগুভ, খ. ৩, পৃ. ২৫, হাদীস: 
১৮৯৬, হযরত সাহ্‌্ল ইবন সাদ ক্ষ থেকে বর্ণিত 

** মুসলিম, ভাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২২১৮, 
হাদীস: ২৬ (১৪৪), হযরত হুযায়ফা ক্ষ থেকে 
বর্ণিত 

*৭ আল-বুখারী, পরাগ, খ. ৭, পৃ. ১৬৪, হাদীস: 
৫৯২৭, হযরত আবু হুরায়রা রক থেকে বর্ণিত 

+” আদ-দারিমী, আস-সুনান _ আল-ম্বসনদ, দারুল 
মুগনী, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ৩, পৃ. ১৫৫২, 
হাদীস: ২৪৪৪, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রক 
থেকে বর্ণিত 

*৯ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ _ আল-ইহ্সান ফা 
তকরীবি সহীহ ইবনি হিববান, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২৬২, হাদীস: 
৫০৯, হযরত আবু মালিক আল-আশআরী লা 
থেকে বর্ণিত 

২ আল-বুখারী, প্রা, খ. ৩, পৃ. ২৬, হাদীস: 
১৯০৪, হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে বর্ণিত 

২ আল-বুখারী, ঁওক্ঞ, খ. ৭, পৃ. ১৬৪, হাদীস: 
৫৯২৭, হযরত আবু হুরায়রা রট লট থেকে বর্ণিত 


। আত্তার্তহীদ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


ভ্বোমাদের উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছে (সুরা বাকরা ১৮ আয়াক্র। 


-ক্যালিগ্রাফি ইলিয়াস হোসাইন 


আত্মশুদ্ধি, সাম্য, সহমর্মিতা ও মানবীয় গুণাবলীর 
সৃষ্টির আহ্বান জানায় রহমত, মাগফিরাত ও 
নাজাতের মাস পবিত্র রামাযান । মুসলিম জাতীর 
এতিহ্য চেতনায় এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে 
গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা রাখে মাহে রামাযান । আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে প্রমাণিত 
হয় যে, রোধা স্বাঙ্ক্যের জন্য কল্যাণকর এবং বহু 
জটিল রোগ হতে মুক্তিদানকারী | মহানবী (সা.) 
শরীরের যাকাত হলো রোযা । নবীজী (স.) 
বলেছেন, রোযা হচ্ছে রোযাদারের জন্য দোযখ 
থেকে আত্মরক্ষা করার ঢালস্বরূপ। যে রোযা 
রাখবে তার মুর্খদের ন্যায় অশ্লীল কোনো কাজ 
করা বা অশ্লীল কথা বলা উচিত নয় । অন্য কেউ 
যদি তার সাথে জাহিলদের ন্যায় অসভ্য আচরণ 
উদ্দেশ্যে রোযা রেখেছি, রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো 
বলেন, আমি সে মহান আল্লাহর কসম করে 
বলছি, যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চিত 
জেনে রেখো আল্লাহর নিকট রোযাদারের মুখের 
গন্ধ মেশকের খোশবু আপেক্ষা অধিক প্রিয় । 
অধিক সুগন্ধময় খোশবু এ রোজার বিনিময়ে দান 
করা হবে ১ 

পবিত্র মাহে রামাযান কৃচ্ছতা অনুশীলনের মাস । 
ইবাদত-বন্দেগি ও আত্মশুদ্ধির মাস । শাস্তি, 
সহনশীলতা ও সহমর্মিতা অনুশীলনের মাস । 
আত্মসংঘম ও সবরের মাস। আর সবরের 
একমাত্র পুরস্কার হলো বেহেশ্ত । মাহে রামাযানে 
এমন একটি মহান বরকতময় ও পুণ্যময় রাত্রি 
আছে যে রাত্রিতে মহান আল্লাহ পাক লওহে 
মাহফুষ থেকে পবিত্র কুরআন মজীদ অবতীর্ণ 


জুলাই”১২ 


করেছেন । পবিত্র কুরআন মজীদে ঘোষণা করা 
হয়েছে: . 
৫5232 08 0 ৩ মুঠ ও এ এই 
[3:9৮] 
“আমি এই কোরআন মজীদকে নাযিল করেছি 
এক বরকতময় রাতে । নিশ্চয় আমি 
সতর্ককারী |” 
মহান আল্লাহর নিকট পবিত্র কুরআন ও রোযা 
(এর আমলকারীদের জন্য) সুপারিশ করবে । 
মহান রাববুল আলামিন সে সুপারিশ কবুল 
করবেন । এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর 
(রা.) হতে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেন, “রোযা ও 
কুরআন রোযাদার বান্দার জন্য শাফায়াত করবে । 
রোযা বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে দিনে 
খাবার ও অন্যান্য কামনা বাসনা থেকে ফিরিয়ে 
রেখেছি । আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন । 
কোর”আন বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে 
রাতে নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি । আপনি 
আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন । আল্লাহ তাদের 
সুপারিশ গ্রহণ করবেন ।% 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, 


রসূলুল্লাহ সে.) ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি ১. 
শরীয়তের অনুমোদন অথবা কোনো কঠিন রোগ 


ছাড়া রামাযানের একটি রোযা ছেড়ে দিল, সে 


যদি সারাজীবন রোযা রাখে তবুও সমপরিমাণ | 


সওয়াব পাবে না ।* 
মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, “রোযা আমারই 


জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব, কেননা । 
বান্দাহ তার খাওয়া ও পান করা তার সন্তুষ্টি . 


অর্জনের আকাঙক্ষায় ছেড়ে দেয় ।* 
প্রিয় নবীজী (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের 


সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা পালন | 


হয় 
প্রিয় নবীজি (স.) বলেন, 'আর এ মাসটি হলো 
মুমিনদের রিষিক বৃদ্ধি হওয়ার মাস ॥ যেহেতু 
একজন মুমিন ব্যক্তিকে তার রামাযান মাসের 
কোনো একটি আমলের জন্য সওয়াবের পরিমাণ 
অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক বেশি দেয়া হয় । 
হযরত আবু হুরায়রা রো.) হতে বর্ণিত রাসূল 
(সা.) বলেন, “রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ 
রয়েছে । একটি হচ্ছে তার ইফতারের সময় এবং 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের 
সময় |” রোযাদার তার এই মহা আনন্দের 
প্রথমটি দুনিয়াতে লাভ করবেন । আর দ্বিতীয়টি 
আখিরাতে লাভ করবেন । 
হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো.) বলেন, “বেহেশতের আটটি 
দরজা রয়েছে । তার মধ্যে একটি দরজার নাম 
“রাইয়ান” | এ দরজা দিয়ে শুধুমাত্র রোযাদারগণই 
প্রবেশ করবেন ।” 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রো.) থেকে বর্ণিত, 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্র পথে একটি রোযা রাখে, তার বদৌলতে 
আল্লাহতায়ালা তাকে জাহাম্নামের আগুন থেকে 
সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন 1”? 
ক এরশাদ করেছেন, “রামাযানের 
প্রত্যেক দিন ও রাতে দোযখের বন্দীদের যুক্তি 
ভি 
অবশ্যই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় 
হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয় 
নবীজী (স.) এরশাদ করেছেন, “আল্লাহ্‌ পাক 
রামাযানের প্রতিদিনই জান্নাত সুসজ্জিত করতে 
থাকেন এবং বলেন, আমার বান্দা দুনিয়ার কঠিন 
আতিথেয়তার ব্যবস্থা করো 1১ 


লেখিকা : ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


+ ইবনে মাজাহ 

নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ, পৃ. ১৯৯ 

+ আল-কুরআন আল-করিম, আদ-দোখান; ৪৪:৩ 
ডা শুয়াবুল ঈমান 


না ১, পৃ. ২৫৫ মুসলিম, পৃ. ৩৪৬ 


ভাজ 


|রা।মা।যা।ন 


মা। হে। 


ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 
রোযা । নামাযের পরেই আল্লাহ তা'আলা 
মুসলমানদের প্রতি যে ইবাদত ফরয করেছেন, 
তা মাহে রামাযানের রোযা । দ্বিতীয় হিজরী সনে 
উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর রামাযান মাসের রোযা 
ফরয করা হয়। আন্নাহ পাকের পক্ষ থেকে যত 
পালনের বিধি-ব্যবস্থা ছিল । হযরত আদম /র 
থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ুঁজ 
পর্যন্ত নবী-রাসুলগণই সকলেই রোযা পালন 


রোযা ফরয রাখার বিধান ছিল । পরে রামাযানের 
রোযা ফরয হলে তা রহিত হয়ে যায় |” 

তথা করণীয় ও বর্জনীয় কি কি বিষয় রয়েছে 
যেসব সম্পর্কে আলোকপাত করা হল: 


সুবহে সাদিক থেকে সুযস্তি পর্যন্ত নিয়ত-সহকারে 
ইচ্ছাকৃতভাবে পান, আহার ও যৌনতৃপ্তি থেকে 
বিরত থাকাকে রোযা বলা হয় । প্রত্যেক আকেল, 
বালেগ ও সুস্থ নর-নারীর ওপর রামাযানের রোযা 
রাখা ফরয 


রামাযানের রোযার জন্য নিয়ত করা ফরয । 
নিয়ত ব্যতীত সারাদিন পানাহার ও যৌনতৃপ্তি 
থেকে বিরত থাকলেও রোযা হবে না । 

৬ মুখে নিয়ত করা জরুরি নয় । অন্তরে নিয়ত 
করলেই যথেষ্ট হবে । তবে মুখে নিয়ত করা 
উত্তম | 

৬ মুখে নিয়ত করলেও আরবিতে হওয়া জরুরি 
নয় । যেকোনো ভাষায় নিয়ত করা যায় । নিয়ত 
এভাবে করা যায়: “আমি আজ রামাযান মাসের 
রোযা রাখার নিয়ত করলাম ।' 

৬ সূর্য স্থির হওয়ার দেড় ঘণ্টা পূর্বে পর্যন্ত 
রামাযানের রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে। 
তবে রাতেই নিয়ত করে নেওয়া উত্তম | 

৬ রামাযান মাসে অন্য যে কোনো প্রকার রোযা 
বা কাযা রোযার নিয়ত করলেও রামাযানের 


জুলাই'১২ 


মাহে রামাযান 


শরঈ বিধি ও রীতি 


আল্লামা মুফতি 
হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 
কর্তৃক পরিমার্জিত 
মুহাম্মদ রেজীউল করিম সিদ্দিকী 
রোযাই আদায় হবে, অন্য যে রোযার নিয়ত ৫.লবণ দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম _এই 
করবে সেটা আদায় হবে না । আকিদা ভুল । 
* রাতে নিয়ত করার পরও সুবহে সাদিকের পূর্ব ৬.পশ্চিম দিকে প্লেনে সফর শুরু করার কারণে 
পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস জায়েয | যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে সুবহে সাদিক 
[হরির মাসায়ি থেকে নিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সু্যস্তি ঘটলে 


সাহরি খাওয়া জরুরি নয় | তবে সাহরি খাওয়া 

সুন্নত, অনেক ফযিলতের আমল । নিদ্রার কারণে 

সাহরি খেতে না পারলেও রোযা রাখতে হবে । 

সাহরি না খেতে পারায় রোযা না রাখা অত্যন্ত 

পাপ। 

 সাহরির সময় আছে বা নেই__এ নিয়ে সন্দেহ 
হলে সাহরি না-খাওয়া উচিৎ । এরূপ সময়ে 
খেলে রোযা কাযা করা ভালো । আর যদি পরে 
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন সাহরির 
সময় ছিল না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব | 

 সাহরির সময় আছে মনে করে পানাহার করল 
অথচ পরে জানা গেল যে, তখন সাহরির সময় 
ছিল না, তাহলে রোযা হবে না । তবে সারাদিন 
তাকে রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং 
রামাযানের পর ওই দিনের রোযা কাযা করতে 
হবে । 

বিলম্বে সাহরি খাওয়া উত্তম । আগে খাওয়া 
হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ কিছু চা-পানি 
ইত্যাদি করতে থাকলেও বিলম্বে সাহরি করার 
ফযিলত অর্জিত হবে । 


১.সূর্য অন্তমিত হওয়ার পর বিলম্ম না করে 
তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব ৷ বিলে 
ইফতার করা মাকরুহ । 

২.মেঘের দিনে কিছু দেরি করে ইফতার করা 
ভালো । মেঘের দিনে রোযাদার ব্যক্তির অন্তরে 
সূর্য অস্ত গিয়েছে বলে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যস্ত 
সবর করা ভালো । শুধু ঘড়ি বা আযানের ওপর 
নির্ভর করা ভালো নয়, কারণ তাতে ভুলও হতে 
পারে । 

৩.সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা পর্যন্ত 
ইফতার করা দুরন্ত নেই । 

৪.সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা ইফতার 
করা, নতুবা কোনো মিষ্টি জিনিস দ্বারা নতুবা 
পানি দ্বারা । 


২৪ ঘণ্টার মধ্যেও সৃযস্তি না ঘটলে ২৪ ঘণ্টা 
পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার করে 
নেবে । 
৭.পূর্বদিকে প্লেনে সফর করলে যখনই সুযস্তি 
হবে তখনই ইফতার করবে । 


যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না ও মাকরুহও 

হয়না 

১. মিসওয়া করা । যেকোনো সময়ে হোক । কাচা 
হোক বা শুক্ক। 

২.শরীর বা মাথা বা দাড়ি-গৌপে তেল লাগানো । 

৩.চোখে সুরমা লাগানো বা কোনো ওষুধ 
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৪.খুশবু লাগানো বা তার ঘ্রাণ নেওয়া । 

৫.ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা বাস্ত্ী 
সম্ভোগ করা । 

৬.গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা বা 
বারবার কুলি করা । 

৭.অনিচ্ছাবশত গলার মধ্যে ধোয়া, ধুলোবালি বা 
মাছি ইত্যাদি প্রবেশ করা । 

৮.কানে পানি প্রবেশ করা বা অনিচ্ছাবশত চলে 
যাওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না। তবে 
ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে সতর্কতা হল সে রোযা 
কাযা করে নেওয়া । 

৯.অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হওয়া । ইচ্ছাকৃতভাবে 
অল্প বমি করলে মাকরুহ হয় না। তবে এরূপ 
করা ঠিক নয়। 

১০. স্বপ্নদোষ হওয়া । 

১১. মুখে থুথু আসলে গিলে ফেলা । 

১২. যেকোনো ধরনের ইনজেকশন বা টীকা 
লাগানো । তবে রোযার কষ্ট যেন বোধ না 
হয়-এ উদ্দেশ্যে শক্তির ইনজেকশন বা 
স্যালাইন লাগানো ঠিক নয় । 

১৩. রোযা অবস্থায় দাত উঠালে এবং রক্ত পেটে 
নাগেলে। 


) আত্তার্তহীদ ১০ 
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১৪. পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য রক্ত 
সব সময় বের হতে থাকে এবং গলার মধ্যে 
যায় তার কারণে । 

১৫. সাপ ইত্যাদি দংশন করলে । 

১৬. পান খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা 
সত্বেও যদি থুথুতে লালভাব থেকে যায় । 

১৭. রোযা অবস্থায় শরীর থেকে ইনজেকশনের 
সাহায্য রক্ত বের করলে রোযা ভাঙ্গে না এবং 
এতে রোযা রাখার শক্তি চলে যাওয়ার মতো 
দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে মাকরুহও 
হয়না । 


যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না, তবে 

১.বিনা প্রয়োজনে কোনো জিনিস চিবানো । 

২.তরকারি ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলে দেওয়া । 

তবে কোনো চাকরের মুনিৰ বা কোনো নারীর 
স্বামী বদ মেজাযী হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে 
লবণ পরীক্ষা তা ফেলে দিলে এতটুকুর 
অবকাশ আছে । 

৩.কোনো ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা 
টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাকরুহ । আর এর 
কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও গলার মধ্যে 
চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । 

৪.গোসল ফরয-এ অবস্থায় সারা দিন 
অতিবাহিত করা । 

৫.কোনো রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেওয়া । 

৬.গিবত করা, চোগলখুরি করা, অনর্থক কথাবার্তা 
বলা, মিথ্যা বল । 

৭.ঝগড়া-ফাসাদ করা, গালিগালাজ করা | 

৮.ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিতরতা প্রকাশ । 

৯.মুখে অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে গিলে 
ফেলা । 

১০. দাতে চনা বুটের চেয়ে ছোট বস্তু আটকে 
থাকলে তা বের করে মুখের ভেতর থাকা 
অবস্থায় গিলে ফেলা । 

১১. নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না-এরূপ মনে 
হওয়া সত্তেও স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন 
করা । নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণের আস্থা থাকলে 
ক্ষতি নেই । তবে যুবকদের এমন অবস্থায় স্ত্রীর 
ঠোট মুখে নেওয়া সববিস্থায় মাকরুহ । 

১২. নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোন বস্ত শিশুর 
মুখে দেওয়া । তবে অনন্যোপায় অবস্থায় এরূপ 
করলে অসুবিধা নেই । 

১৩. পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত বেশি ধোয়া 
যে, ভেতরে পানি পৌছে যাওয়ার সন্দেহ হয় 
এরূপ করা মাকরুহ ৷ আর প্রকৃত পক্ষে পানি 


পৌছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় | 
১৪. ঠোটে লিপিস্টিক লাগালে যদি মুখের ভেতর 
চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তা মাকরুহ । 
যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং শুধু 
কাযা ওয়াজিব হয় 
১.কানে বা নাকে ওষধ দিলে । 
জুলাই'১২ 


২.ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা অল্প 
বমি আসার পর তা গিলে ফেললে । 

৩.কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশত কণ্ঠনালিতে 
পানি চলে গেলে । 

৪.স্ত্রী বা কোনো নারীকে শুধু স্পর্শ বা চুম্বন করার 
কারণেই বীর্যপাত হয়ে গেলে | 

৫.এমন কোনো জিনিস খেলে যা সাধারণত 
খাওয়া হয় না। যেমন- কাঠ, লোহা, কাগজ, 
পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি । 


৬.আগরবাতি প্রভৃতির ধোয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে 
বা গলার ভেতর পৌছালে । 


৭.ভুলে পানাহার করার পর রোযা ভেঙে গেছে 
মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু 
পানাহার করলে । 

৮.রাত আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পরে 
সাহরি খেলে । 

৯.ইফতারের সময় হয়নি; দিন রয়ে গেছে অথচ 
সময় হয়ে গেছে-এই মনে করে ইফতার 
করলে । 

১০. দুপুরের পরে রোযার নিয়ত করলে | 

১১. দাত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি থুথুর 
চেয়ে পরিমাণে বেশি হয় এবং কণ্ঠনালির নিচে 
চলে যায়। 

১২. কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের মুখে কোনো 
কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালিতে পৌছে গেলে । 

১৩. দাতে কোনো খাদ্য-টুকরা আটক ছিল এবং 
সুবহে সাদিকেরে পর তা যদি পেটে চলে যায় 
তবে সে টুকরা চনাবুটের চেয়ে ছোট হলে 
রোযা ভেঙে যায় না, তবে এরূপ করা 
মাকরুহ । কিন্তু মুখ থেকে বের করার পর 
গিলে ফেললে, তা যতই ছোট হোক না কেন 
রোযা কাযা করতে হবে । 

১৪. হস্তমৈথুন করলে যদি বীর্যপাত হয় । 

১৫. পেশাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যৌনিতে কোনো 
ওবধ প্রবেশ করালে । 

১৬. পানি বা তেল দ্বারা ভেজা আঙ্গুল যৌনিতে 
বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে । 

১৭. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং এ 
অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেলে । 

১৮. নসি গ্রহণ করলে বা কানে তেল ঢাললে । 

১৯. কেউ রোযার নিয়তই যদি না করে তাহলেও 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২০. স্ত্রীর বেহুশ থাকা অবস্থায় কিংবা বে-খবর 
ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হলে 
ওই স্ত্রীর ওপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে । 

২১. রামাযান ব্যতীত অন্য নফল রোযা ভঙ্গ হলে 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২২, এক দেশে রোযা শুরু করার পর অন্য দেশে 
চলে গেলে সেখানে যদি নিজের দেশের 
তুলনায় আগে ঈদ হয়ে যায় তাহলে নিজের 
দেশে হিসেবে ৩০ রোযা থেকে যে কয়টা 
রোযা বাদ গিয়েছে, তার কাযা করতে হবে । 
আর যদি সেখানে গিয়ে রোযা এক দুটো বেড়ে 
যায় তাহলে তা রাখতে হবে । 


২৩. এন্ডোসকপিও ইনহেলার ব্যবহার করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । তবে এসব রোগী যদি 
ইনকেশনের মাধ্যমে দিনের বেলায় রোগ দমন 
হবে না। নতুবা রোযাকালীন ইনহেলার 
ব্যবহার করবে এবং রোযাও পালন করতে 
থাকবে । পরে সুস্থতা ফিরে এলে সেসব 
রোযার কাযা আদায় করবে | 


যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং কাযা- 
কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হয় 
১.রোযার নিয়ত (রাতে) করার পর 
ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে । 


সস্তোগ করলে । স্ত্রীর ওপরও কাযা-কাফফারা 
উভয়টা ওয়াজিব হবে | 
৩.রোযা অবস্থায় কোনো বৈধ কাজ করলে 
যেমন- স্ত্রীকে চুম্বন দিল কিংবা মাথায় তেল 
দিল, তা সত্তেও সে মনে করল যে, রোযা নষ্ট 
হয়ে গিয়েছে; আর তাই পরে ইচ্ছাকৃতভাবে 
পানাহার ইত্যাদি করল, তাহলেও কাযা- 
কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে ॥ 


যেসব কারণে রোযা শুর করার পর তা 

ভেঙে ফেলার অনুমতি রয়েছে 

১.যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে প্রাণের 
আশঙ্কা দেখা দেয়। 

২.যদি এমন কোনো রোগ বা অবস্থা দেখা দেয় 
যে, ওষধপত্র গ্রহণ না করলে জীবনের আশা 
ত্যাগ করতে হয় । 

৩.গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, 
নিজের বা সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কা হয় | 

৪.বেহুশ বা পাগল হয়ে গেল । উল্লেখ্য যে, এসব 
অবস্থায় যে রোযা ছেড়ে দেওয়া হবে পরে তা 
কাযা করে নিতে হবে | 

৫.এমন ব্যক্তি যে অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে 
পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোনো 
কাজ করতে পারে, তা সত্তেও সে টাকার 
লোভে রৌদ্রে গিয়ে কাজ করল এবং এ কারণে 
অনুরূপ পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার 
জন্যে রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই | 


৬ রামাযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে রামাযানের 
পর যথা শিগগিরই কাযা করে নিতে হবে। 
বিনা কারণে কাযা রোযা রাখতে দেরি করা 
গুনাহ । 

* কাযা রোযার জন্যে সুবহে সাদিকের পূর্বেই 
হবে না। সুবহে সাদিকের পর নিয়ত করলে 
সে রোযা নফল হয়ে যাবে । 

ঘটনাক্রমে একাধিক রামাযানের কাযা রোযা 
একত্রিত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে 


) আত্তার্তহীদ ১১ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 
হবে যে, আজ অমুক বছরের রোযা আদায় 
করছি । 

৪ যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে তা একাধারে 
রাখা মুস্তাহাব | বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরস্ত 
আছে । 

৬ কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রামাযান এসে 
গেলে তখন ওই রামাযানের রোযাই রাখতে 
হবে । কাযা পরে আদায় করে নিতে হবে । 


৬ একটি রোযার কাফফারা ৬০টি রোযা (কাযা 
বাদে) এই ৬০টি রোযা একাধারে রাখতে 
হবে ৷ মাঝখানে ছুটে গেলে আবার পুনরায় পূর্ণ 
৬০টি একাধারে রাখতে হবে । 

 কাফফারার রোযা এমন দিন থেকে শুরু করবে 
যেন মাঝখানে কোনো নিষিদ্ধ দিন এসে না 
যায় । উল্লেখ্য যে পাচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ 
বা হারাম তা হল: দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল 
আযহার পরের তিন দিন । কাফফারার রোযা 
রাখার মধ্যে হায়েষের দিন (নিফাসের নয়) 
এসে গেলে যে কয়দিন সে হায়যের কারণে 

বিরতি যাবে তাতে অসুবিধে নেই । এই ৬০ 
দিনের মধ্যে নিফাস বা রামাযানের মাস এসে 
যাওয়ার কারণে বিরতি হলেও কাফফারা 
আদায় হবেনা । 

কাযা রোযার ন্যায় কাফফারার রোযার নিয়তও 
সুবহে সাদিকের পূর্বে হওয়া জরুরি । 

একই রামাযানের একাধিক রোযা ছুটে গেলে 
কাফফারা একটাই ওয়াজিব হবে | কাফফারা 
হিসেবে বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন রোযা রাখার 
সামর্ না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে পারে 
এমন ৬০জন মিসকিনকে (অথবা এক জনকে 
৬০ দিন) দু'বেলা পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে 
হবে অথবা সাদকায়ে ফিতরের যে পরিমাণ গম 
বা তার মূল্য দেওয়া হয় প্রত্যেককে সে 
পরিমাণ দিতে হবে । গম ইত্যাদি বা মূল্য 
দেওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ দিনেরটা এক 
দিনেই দিলে কাফফারা আদায় হবে না । তাতে 
মাত্র একদিনের কাফফারা ধরা হবে । 

৬ ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মূল্য দেওয়ার মাঝে 
২/১ দিন বিরতি পড়লে ক্ষতি নেই । 


ফিদিয়া অর্থ: মুক্তিপণ, বদলা | রোযা রাখতে না 
পারলে বা কাযা আদায় করতে না পারলে যে তার 
বদলা দিতে হয় তাকে ফিদিয়া বলে। প্রতিটা 
রোযার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) 
পরিমাণ পণ্য বা তার মুল্য দান করাই হল এক 
রোযার ফিদিয়া ।? 

যার যিম্মায় কাযা রোযা রয়ে গেছে, জীবদ্দশায় 
আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ তার 
রোযার ফিদিয়া আদায় করবে । মৃত ব্যক্তি 
ওসিয়ত করে গিয়ে থাকলে তার পরিত্যক্ত 


জুলাই'১২ 


সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে নিয়ম অনুযায়ী 
এই ফিদিয়া আদায় করা হবে । আর ওসিয়ত না 
করে থাকলেও যদি ওয়ারিসগণ নিজেদের মাল 
থেকে ফিদিয়া আদায় করে দেন তবুও আশা করা 
যায় আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন এবং মৃত 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন । 

অতি বৃদ্ধ রোযা রাখতে না পারলে অথবা কোনো 
ধ্বংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদি রোগ হলে এবং সুস্থ 
হওয়ার কোনো আশা না থাকলে আর রোযা 
রাখলে ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকলে এমন লোকের 
করার অনুমতি আছে । তবে এরূপ বৃদ্ধ বা এরূপ 
রোগী পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পেলে 
তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং যে ফিদিয়া দান 
করেছিল তার সাওয়াব পৃথকভাবে সে পাবে । 


ইতিকাফের মাসায়িল 

ইতিকাফ অর্থ স্থির তাকা, অবস্থান করা । 
পরিভাষায় জাগতিক কার্যকলাপ ও পরিবার- 
পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাওয়াবের নিয়তে 
মসজিদে বা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা ও 
স্থির থাকাকে ইতিকাফ বলে । 

মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া অর্থাৎ বড় গ্রাম বা শহরের 
প্রত্যেকটা মহাল্লা এবং ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে 
কেউ কেউ ইতিকাফ করলে সকলেই দায়িত্মুক্ত 
হয়ে যাবে । আর কেউই না করলে সকলেই সুন্নত 
তরকের জন্য দায়ী হবে । 

রামাযানের ২০ তারিখ সৃ্যান্তের পূর্বে থেকে ঈদুল 
ফিতরের চাদ দেখা পর্যন্ত সুননত ইতিকাফের 
সময় | 


ইতিকাফের জন্য তিনটি শর্ত 

১. এমন মসজিদে ইতিকাফ হতে হবে যেখানে 
নামাযের জামায়াত হয় । জুমুআর জামায়াত 
হোক বা না হোক-এ শর্ত পুরুষের ইতিকাফের 
ক্ষেত্রে ৷ মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ 
করবে । 

২. ইতিকাফের নিয়ত করতে হবে | 

৩.হায়িস-নিফাস শুরু হলে ইতিকাফ ছেড়ে 
দেবে। 


সেসব কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যায় এবং 
কাযা করতে হয় 
১.ন্ত্রী সহবাস করলে, চায় বীর্যপাত হোক বা না 
হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক। 
সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ যেমন- চুম্বন, 
আলিঙ্গন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত হলে 
ইত্যাদির কারণে বীর্ষপাত না হলে ইতিকাফ 
বাতিল হয় না, তবে ইতিকাফের অবস্থায় তা 
করা হারাম | 
২.ইতিকাফের স্থান থেকে শরিয়ত-সম্মত 
প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ে 


যাওয়া । শরিয়ত-সম্মত প্রয়োজন হলে 
মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় । যেমন-_ সে 
মসজিদে জুমুআর জামায়াত না হলে জুমুআর 
নামাযের জন্যে জামে মসজিদে যাওয়া, ফরয 
বা সুন্নত গোসলের জন্যে বের হওয়া ইত্যাদি । 
যেমন_ পেশাব-পায়খানার জন্যে বের হওয়া । 
খাদ্য খাবার এনে দেওয়ার লোক না থাকলে 
খাওয়ার আনার জন্যে বের হওয়া ৷ মসজিদের 
ভেতর ওযুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে এবং 
পানি দেওয়ার জন্য কেউ না থাকলে ওযুর 
পানির জন্য বাইরে যাওয়া যায় । যে কাজের 
জন্য বাইরে যাওয়া হবে সে কাজ সমাণ্ত করার 
পর সত্তর ফিরে আসবে বিনা প্রয়োজনে কারো 
সাথে কথা বলবে না। 

পরিশেষে বলা যায় যে, রোযা মানব জীবনের 
পরকালীন মুক্তির অন্যতম সোপান ৷ হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর কট থেকে বর্ণিত, হযরত 
রাসুলুল্লাহ গ্র্জু ইরশাদ করেন, “রোযা এবং 
কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ 
করবে ।" রোযার গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে 
হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী 
অবদমিত ও রুহানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্তরে 
তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয় । স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় 
সৃষ্টি হয়, দূরদর্শিতা প্রসারিত হয়, নুরানি শক্তি 
পৌছতে পারে, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্ববোধ এবং 
পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, এটি আল্লাহর 
প্রতি গভীর রহমতের নিদর্শন ।' রোযা মানুষকে 
শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং দেহের 
সুস্থতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া একটি সমাজ 
কোনো বিকল্প নেই । আর এতেই পার্থিব সৌন্দর্য 
ও পরকালীন মুক্তি গভীরভাবে নিহিত । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ডিথ্রি কলেজ 
চট্টগ্রাম 


+ ইবনে কসীর, তাফসীরভ্ল কুরআনিল আযীম, 
৯১ পু ৩৬৪ 
২ ইবনে আবিদীন, তাফসীর্ল কুরতানিল আবীম, 
র্দল মুহতার আলাদ দুরারিল মুখতার 
হাশিয়াতি ইবনে আবিদীন - ফতোয়ায়ে শামী 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৭১ 
* মুফতী রশীদ আহমদ, ভাহসানুল ফতোয়া, 
এইচএম সায়ীদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. 
৪, পৃ. ৭০-৭১ 
* মুফতী রশীদ আহমদ, এজ, খ. ৪, পৃ. ৪৩৯ 
৫ ফতোয়া, মারকাযুদ-দাওয়া আল-ইসলামিয়া, ঢাকা 
১ ইবনে আবিদীন, এাঁঙভ, খ. ২, পৃ. ৩৯৪ 
+ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৪২৬ 


) আত্তর্তহীদ ১ 


|রা।মা।যা।ন 


মা। হে। 


(%2 শব্দটি বহুবচন, একবচনে £25:। মূলে 
শব্দটি মাসদার | একে তারাবিহ বলা হয়, যেহেতু 
এর দ্বারা শান্তি বা প্রশান্তি চাওয়া হয় । কেননা 
চার রাকাআত সালাতের পর মুসল্লিগণ বিশ্রাম 


৭9 


নেন । কারো কারো মতে, £9% মূলত বৈঠক বা 


বসাকে বোঝায় ।* 
ইবনুল আসীর আল-জাযারী (৫৪৪-৬০৬ 


হি.) বলেন, (5:55 শব্দটি £25:-এর বহুবচন । 
আর এটি £-19| থেকে %-% ওযনে ব্যবহৃত হয়ে 


থাকে । যেমন_ +4: শব্দটি (১৫4 থেকে 
এসেছে । 


পরিভাষায় সালাতুত তারাবিহ বলা হয়, 

৪৮১০ 5৩ ৩ 36255 8৩ ১5581 ৪৯৩ 
9৮০ 35০ 

“তারবিহের নামায হলো একধরনের মাসনুন 


সালাত যা রামাযান মাসে ইশার সালাতের পর 
পড়া হয় ।% 


তারাবিহ ও তাহাজ্জুদ এক নয় 


8 8 ৫ 


3৫9 রাতে ঘুমানো, নিদ্রা যাওয়া । একে £১০ 
14 (রাতের নামায)ও বলা হয় 


জুলাই'১২ 


পরিভাষায় তাহাজ্জুদ বলা হয়: 
2 201 2১6 2 এ 5 উপ ৯৩ 

9 05855) 
“তাহাজ্জুদের নামায হচ্ছে, ঘুম থেকে উঠে রাতের 
নফল নামায হিসেবে যা পড়া হয় |” 


৬0 40290 ৮০19০ ৯ 
“এটি ঘুম থেকে উঠে রাতের নফল নামায 1” 


তারাবিহ ও তাহাজ্জুদের মাঝে পার্থক্য 
১. তাহাজ্জদের মাঝে ডাকাডাকি জায়েয, নয় 
তারাবিহতে জায়িয | 

২. তারাবিহের সময় ঘুমানোর আগে। 
ঘুমের পর 7 

৩. মুহান্দিসিনে কেরাম তাহাজ্জাদ ও তারাবিহের 
অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন লিখেছেন । 


শাফিয়ি প্লট ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
এছ প্রমুখের মতে তারাবিহের সালাত ২০ 
রাকাআত | আর ইমাম মালিক ইবনে আনাস 
এছ-এর মতে, তারাবিহের সালাত ৩৬ 


রাকাআত । এ ছাড়াও অন্য বর্ণনা মতে, বিতিরসহ 
তারাবিহের সালাত ৪১ রাকাআত ৯ 


+০% পে ৮ পে ₹ত্দপ ছি ৪ ৫ 
3555 99 52৩া৬তুনও 


তেরো ১845145 ৫ 003 4450 4 


3০০ ৩৪ 52315 এ ৮৩ এস ও 
9১৩ 4০৩ 00৯5 ক পরেও ৬৬০০ 92 ০৪ 
43 ৮3৮03 09224 ১3 ১৪9১৪। 0% 
এ রি 445 2 [5453) :৪৮১0) 
5 গাগা [75 ও 52) এ 
৬4০ ৩০) :৪০৮১ টি ০0৪৬৭ এ 
শি 9৩৪ 650৩ ৬5 ৩53 
'জ্ঞানীগণ রমযান মাসের কিয়ামুল লায়ল সম্পর্কে 
মতবিরোধ করেছে । ফলে তাদের কারো কারো 
অভিমত বিতিরসহ একচল্লিশ রাকাআত, আর 
এটি মদিনাবাসীর বক্তব্য এবং মদিনায় এটির 
উপর আমল হয় বেশি । তবে অধিকাংশ আলেম 
যারা ওমর (ক্র), আলী (ঞক্)টসহ অন্যান্য 
সাহাবীদের হতে বিশ রাকাআত সালাত বর্ণনা 
করেছেন; তাদের মধ্যে সুফিয়ান সাওরী (এটি), 
ইবনুল মুবারক (ঞ্ছ), শাফিয়ী (রি 
অন্যতম | শাফেয়ী (ঞ্রজ্রছি) বলেন, আর অনুরূপ 
খ্যা আমি আমার শহর মন্কায় পেয়েছি । তারা 
বিশ রাকাআত সালাত আদায় করে । ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (এরপর) বলেন, এ বিষয়ে 
অনেক মতবিরোধ রয়েছে । আর তিনি এ বিষয়ে 
কোন সুরাহা করেননি । ইসহাক (ঞঞ্ছি) বলেন, 
বরং আমরা একচল্লিশ রাকাআত গ্রহন করব যা 
উবাই ইবন কা'ব কঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে । 
এতে বোঝা গেল প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ 
ইমামবর্ণের কারো মতেই, তারাবিহ ২০ 
রাকাআতের কমও নয় 1”? 


তবে ২০ রাকাআতের কমও নয় 


রব ০৬81৮ 0112 4 1৬০ এ 6 9 
০৮253 ও (2 05 ক | ০৬৭০ ০0 ০৮৮৩৪ ০ ০৪ 


্তর্ত 
চে 


3 (০53 ০৪ 


19209 ৮৪99: 
'হযরত ইবনে আব্বাস (রু্) থেকে বর্ণিত, 
তারাবিহ ও বিতরের আদায় করতেন ।”১, 


ভি এডি 27 ৫ এ্দ। 122 জু ভুতু ৪৩৪ 
৩৮255 ও ভরে ও৬ ভাট এজ ও এছ ০৪ 

-(535019 এও ৩20৯৪ 
হযরত শুতাইর ইবনে শাকাল (ঞঞ্ছ) থেকে 


২০ রাকাআত তারাবিহ ও বিতর পড়াতেন ।”২ 


) আত্তার্তহীদ ১৩ 


মা। হে। না 
৫2923 2 56 ০০ ও 92 ৩৪ 


পর্ণ 


1245 927৯55-503 


হযরত আবুল হাসনা (ঞজ্ছি) থেকে বর্ণিত, 
হযরত আলী (রক) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, 
তিনি যেন লোকদেরকে রামাযান মাসে ২০ 


383৩:7৯51 খু 
(ঞরঞ্ছি) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(ক) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, যেন তিনি 
লোকদেরকে ২০ রাকাআত তারাবিহ পড়ান 1১ 


(০৫ পরও ৩ 2 04) :0$ 9036৩ 

(8480 ও ৩3/৯৪ ৩৮253 3৪ 
'হযরত নাফি' ইবনে ওমর (প্র) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ইবনে আবু মুলায়কা (ক) 


হযরত আবদুল আযীয ইবনে রুফাই (জা) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাযান মাসে মদীনা 
শরীফে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (ক) 


লোকদের ২০ রাকাআত তারাবিহ পড়াতেন এবং 


৮৮588 নি 
পর হি পপ ৩২৩ & 2৮ 2) 
১৮১৩ ০০০৪০ রি (5৩৬ 
(১৪ 85 459 ০2/৯ 
হযরত হারিস কি) থেকে বর্ণিত, তিনি 
রামাযান মাসে রাতে লোকদের ইমামতি করে 
২০ রাকাআত তারাবিহ ও ৩ রাকাআত বিতর 
পড়াতেন ।”১ 


35১: ৮৪ পু 68 শী 22 ৩৪ 
৬০১৩ 293 ০০05523 
হযরত আবুল বাখতারী (ঞ্লক্ষছি) থেকে বর্ণিত, 
তিনি রামাযান মাসে ৫ তারাবিহ নামায পড়াতেন 
ররর পড়াতেন রা 


3১693৮243০০ এ) :0$ ০65 ৩৪ 


1) :৬১-]| ৩০ 


2৮85555 
হযরত আতা (একটু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি লোকজনকে বিতরসহ ২৩ রাকাআত (২০ 
রাকাআত তারাবিহ ও ৩ রাকাআত বিতর) নামায 
পড়া অবাস্থায় পেয়েছি ।”* 


জুলাই'১২ 


পরতে 
৫? 


তু 5৫ 2 220 ও ৫6 9) এ ০: সেও ৬৪ 
15955455538 


হযরত সাঈদ ইবনে ওবাইদ (এছ) থেকে 
বর্ণিত, আলী ইবনে রাবীআ (ঞ্্) রামাযান মাসে 
লোকদেরকে ৫ তারাবিহ নামায পড়াতেন এবং ৩ 
রি রা 


2৮41 2 $ 4 পে ০:৫৫ 
29০৪৪ 28৩৮ ১৪ 14:5১:9৫ ৬৪ 
০ রবিন পু র্ (224 ০ 
পপ ০৫০ 
2১২৫ 915 


হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রে) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম জর একদিন 
রাতের বেলা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। 
অতঃপর সাহাবীগণকে নিয়ে ২৪ রাকাআত (চার 
রাকাআত ইশার ফরয ও ২০ রাকাআত তারাবিহ) 
এবং ৩ রাকাআত বিতরের নামায ।** 


পে ০০০ শি ০ পু ০ ৬৮রি ০৮৮ 
টাটা ভোদা 
০০০ ৩! টি ০১১/৮৮৪৪9 ৬৫ এ 2৩1 ্ঞ 
০ 45৫ ০+% ০9 ৮০৯৫ দর ৫০৪ ৫ ৮% পু ০৪5৮ 
৬৮1 ১৩ 49০72 | ৩ 9 9৮641 ০৬ 


16 1955%211 2 0 


টি রি ১ গান্। 


হযরত উবায় ইবনে কা'ব রে) থেকে বর্ণিত, 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (মু) হযরত উবায় 
ইবনে কা'ব €)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, 
তারাবিহের নামায পড়ান । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 
লোকেরা দিনে রোযা রাখেন, তারা কিরাআত 
সুন্দর করে পড়ার প্রয়াস পান না। যদি আপনি 
কিরাআত পড়ে শুনাতেন! হযরত উবায় ইবনে 
কা'ব ঞঞছ) উত্তর দিলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! 
এভাবে কুরআন শরিফ পড়ে শোনানোর 
নিয়মতান্ত্রিক বিষয় তো এ যাবৎ ছিল না। তখন 
হযরত ওমর (ঞ্প্) বললেন, আমি ভালো করেই 
জানি । কিন্তু এটি উত্তম বিষয় । তখন উবায় 
ইবনে কা'ব লই) লোকদেরকে ২০ রাকাআত 
তারাবিহ পড়ালেন ।”২ 


০৮ পর ০৪০ ০212 পর পাত 
০1156576,:4645 


০-%,৮ ০ ০২ ৮৮ 
কক কোর্ট 


19 ৩15 2 ০2/2% রি ২৪ ০৯ 
টাও এ ৮০ ৩ রি 
হযরত সায়িব ইবনে ইয়ামীদ (ঞক্) থেকে 


বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকগণ হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব €ঞ্ক্)-এর সময় রামাযান মাসে ২০ 


রাকাআত তারাবিহ পড়তেন । আর তারা তারাবিহ 
নামাযে কুরআন শরিফ থেকে শত শত আদায় 
পড়তেন 1” 


85 85 5606 6 এ ০০৩০ 


পু কপ হত ০ ১ 1 ০. ৮৮ 4 
০12৮ পু ৪ রর ০12৮৮ ১112 525 


০৪-৪6 9১55 

5৬ 
হযরত সায়িব ইবনে ইয়ামীদ ক) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকগণ হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব ঞ্ক্ট-এর সময় রামাযান মাসে ২০ 
রাকাআত তারাবিহ পড়তেন । আর তারা তারাবিহ 
নামাযে কুরআন শরিফ থেকে শত শত আদায় 
পড়তেন এবং হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান 
ঞ্ঘ্ট-এর সময় তারা দীর্ঘ দশীয়মানের কারণে 
লাঠির ওপর ভর দিতেন 1১৪ 


এ ০০১৪ 
37 রা /5৩৫.৬ তা 


ষ্ঠ 3৫ ৬:9৫ ৪3 ষ্ঠ 


৪৮৫7 এ 
হযরত হাসান (জী) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব €ঞ্ক্) রামাযানের 
তারাবিহ নামাযে লোকদেরকে উবায় ইবনে কা'ব 
(ঞ্্)-এর ইমামাতিতে একত্রিত করে দেন। 


তখন তিনি তাদেরকে ২০ রাকাআত তারাবিহ 
পড়াতে থাকেন ৫ 

৩৪ ০:০৫ ০৮ তত ৩৩ পস্ি এত শ ৩৩৩ তে ৮292 ৩ 
০ টু £. ১ 1 পু পপ০২ ক. & ০ ৮৮৮ পু 
22/59 ৬০১৬ ০৮০০ ৬,০০৮০৯৮]| ০: সপ 95০ 


(2259 


হযরত ইয়াষিদ ইবনে রুমান (একি) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(ঞ্ক্র)-এর যুগে মানুষ রামাযান মাসে ২৩ 
রাকাআত 


পার্ট 


২ ঃ গল গেপ পর ক পপ পেল 62 সি 6৫৮৮০ ঙ 

১০১৩ 5295 ০৩৪০০ (৩ ও 53 ০2৯৪ 
রণ 

রদ 9): ৫ 450 £ঠ পও 
এ 


৩০০০ ০5৩2 205 রি 2 ০2০৬) 
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। আত্তান্তহীদ 


মা।হে। ।রা।মা।যা।ন 
“নিশ্চয়ই একথা সুপ্রমাণিত যে, হযরত উবাই 
ইবনে কা'ব (ঞেক্ছ) লোকজনকে নিয়ে রামাযান 
মাসে ২০ কিয়ামুল লায়ল পড়তেন এবং ৩ 
রাকাআতের বিতর আদায় করতেন ৷ অধিকাং 
ওলামায়ে কিরামের মতে এটিই সুন্নত । কেননা 
এই নিয়মটিই মুহাজির ও আনসারদের মাঝে 
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদের কেউ এর বিরোধিতা 
করেননি । আর অনেকে ৩৬ রাকাআত তারাবিহ 
মুস্তাহাব মনে করেন, যেহেতু এটিই প্রবীণ 
মাদিনাবাসীর আমল ছিল ।”১+ 

অতঃপর ২০ রাকাআত তারাবিহ বিদআত কিংবা 
মাকরুহ হওয়ার বিষয়টা নাকচ করে দিয়ে ইমাম 


88615557115 2-5- 2278 
4 এ উন্া ৪৯৩ ০৮০১২ ৩৯ ৩2০ (ডিও 
4০৮৮ 517.5872 47555 পি: 2887 
৮7৮ 0০ ৮৬ 253 450১ তের 951 
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র্ বোবেদ রে ০৫৮ পতঘ্€ শা? ০ ৬ 
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৭28 2৫৫ ॥ 
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“বিশ রাকাআত পড়া উত্তম । আর এটির ওপরই 
অধিকাংশ মুসলিমদের আমল করে থাকেন। 
কেননা বিশ সংখ্যাটি দশ ও চলিশের মাঝামাঝি | 
আর যদি কেউ চল্লিশ রাকাআত বা অন্য কিছু 
পড়ে তবে তাও জায়েয । এখানে মাকরূহ হওয়ার 
কিছু নেই । আর যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে 
রামাযানে কিয়ামুল লায়লে রাকাআতের সংখ্যা 
নির্দিষ্ট, তাতে কম বেশি করা যাবে না, তাহলে 
তিনি ভুল করেছেন ।*” 


তার [বিহ কি৮র কাআত? 
শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া এজি বলেন, 
৫ 29৩ ৩০ শে এ এ ও 3৬ 48 
11৮ 5 রাকা রায় তা নারে 
৬ 2৬ ১৩ ০০০০ ও 48 ৩৩৩ ৮ কও ৬৭ 
0৮91 রি 9 2০৮3 (489 87৯৫ ৩০১৫ 
০ ৮৮ আল চ৮০ ৬ ৯৮ এ 
4:2053৩০90520428, 
“একটি গ্রুপের বক্তব্য হচ্ছে, হযরত আয়িশা 
(ঞক্ট)-এর বর্ণনা অনুযায়ী নবী করীম আজ 
রামাযান ও অন্যান্য সময়ে ১৩ রাকাআতের বেশি 
নামায পড়েননি । এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে 
তারা খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত ও মুসলিম 
উম্মার সার্বজনীন আমল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত 
বিষয়টি সহীহ হাদীস বিরোধী বলে বিতর্কের সৃষ্টি 
করছে ”* 
ইমাম ইবনে তায়মিয়া এ্ক্্-এর মতে, সহীহ 
হাদীস অনুযায়ী রামাযানে বা অন্যান্য সময়ে 
যদিও নবী করীম এরি ১৩ রাকাআতের বেশি 


জুলাই'১২ 


$ ১ 


নামায পড়েননি । তবে তার রাকআতসমূহ সুদীর্ঘ 
হতো | আর বিষয়টি একান্তই নবী করীম ্রুী 
ব্যক্তিগত আমল ছিল 15 

অবশ্য ইমাম ইবনে তায়মিয়া ঞজ্ছি-এর মতে, 
রাকাআত কম বা বেশি হওয়া নির্ভর করে, 
কিরাআত (তিলাওয়াত) ও কিয়াম (দীড়ানো)-এর 
দীর্ঘতা ও স্বল্পতার ওপর । তার মতে, উত্তম হলো 
মুসন্লিদের সিদ্ধান্ত বা পারিপার্থিকতা যদি তাদের 
দীঘ সময় দণ্ডায়মান থেকে ১০ রাকাআত 
তারাবিহ ও ৩ রাকাআত বিতির নামায আদায় 
রামাযানে ও অন্যান্য সময়ে আদায় করেছেন, 
তবে সেটিই উত্তম । আর যদি মুসলিরা সেটা 
করতে সমর্থ না হয় তবে ২০ রাকাআত পড়া 
উত্তম 1৩১ 

এ-ব্যাপারে তিনি আরও বলেন, 

৪ 2] 4৪ 0200 191 9 ৩3 রড পে ৩ 
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দশীয়মান হতেন । এমনকি হুযায়ফা কট) থেকে 
বর্ণিত সহীহ হাদীসে আছে যে, “নবী করীম (জী 
এক রাকাআতে সুরা আল-বাকারা, সুরা আন- 
নিসা ও সুরা আলে ইমরান পর্যন্ত পাঠ করতেন । 
এজন্য অতিরিক্ত রাকাআতের প্রয়োজন পড়েনি । 
অতঃপর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (ঞ্ঞক্ট)-এর 
দাড়ানো ছেড়ে দেন। আর এই দীড়ানো ছেড়ে 
দেওয়ার পরিবর্তে তারা অতিরিক্ত রাকাআত 
নামায পড়তে শুরু করেন । এতে তাদের দুর্বলতা 
লাঘব হয় । যদিও ইতঃপূর্বে তারা ১১ বা ১৩ 
রাকাআত পড়তেন, কিন্তু এতে মানুষ দীর্ঘক্ষণ 
সেজন্য তারা রাকাআত বাড়িয়ে নেন। এতে 
তারাবিহ মোট ৩৬ রাকাআতে এসে দাড়ায় ।”২ 


তারাবিহ ৮ রাকাআত নয় 

৮ রাকাআত সংবলিত হাদীসসমূহ তারাবিহ 
সংশ্লিষ্ট নয়। তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত । এ-ধরনের 
একটি হাদীস হচ্ছে, 
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০৩০ 41:27] 21 ১৩০] এ ৩2 *ি হা ৩৪ 
২ বর্গ ৬ ৪ ৮2৫ রত 9৫1৫ রত +০৭ 5৭ 2 রর 
৩ কি 41 0553 ৪ ৬০৩ ৪৩৫ জে 4৯৬৩ 
০২ 4 গ ৬ রঃ পে পরত ৫ তি পি পু 1 হিপ 
৩3457 কি 41 ০০০ ০৩ 0) :৮৭ ০৮553 
এ পেস 1৮০ 11৮ 8৫58৯ 125 
2 ২5৩ ১/৯৪ ৬০৩1 এ 2০ ও এও ০৩০৪০ 


ঞ ৫ 2০ ০.9 ০ ৫ ৫ 2 

2 ০69৮3 ০৫০ ০ ০ ১৩ ০০7 

% ্ রে ্ ০ ্প রর 

965 ০ 9০৪ 2:12 ৮ ৮৪ 

12862025955: 8516 5565 
কক তর রত 

৫৫ 

(৩১৪ 


(এরই) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়িশা রর 
ঞ্ঞ্জ-এর নামায কেমন ছিল? তিনি উত্তর দেন, 
আল্লাহর রাসুল (্রঞ্জ) রামাযানে ও অন্য সময় ১১ 
রাকাআতের বেশি নামায পড়তেন না । তিনি চার 
রাকাআত পড়তেন ৷ তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ ছিল 
প্রশ্নাতীত । অতঃপর চার রাকাআতে পড়তেন । 
তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ ছিল প্রশ্নাতীত । অতঃপর 
তিন রাকাআত পড়তেন । তখন আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রাসুল! আপনি বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে 
যান? তিনি বললেন, “হে আয়িশা! আমার 
চোখদুটো ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় 
নাও 

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু... 

_ ইমাম বুখারী এজ হাদীসটি সর্বপ্রথম ৩ 
১০।-এ বর্ণনা করেছেন । অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও 
সেভাবে বনর্ণা করেছেন। অতএব হাদীসটি 
তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত | তবে রামাযানেও তাহাজ্জুদ 
প্রমাণিত বলে হাদীসটি রামাযানের অধ্যায়সমূহেও 
মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন । 

_ হাদীসটিতে এসেছে, 12 নে (তিনি চার 
রাকাআত করে পড়তেন |) তবে কি তারাবিহও 
চার রাকাআত বিশিষ্ট? প্রকৃতপক্ষে তারাবিহ হচ্ছে 
দু'রাকাআত বিশিষ্ট, তাই এই হাদীসটি তাহাজ্জুদ 
সম্পর্কিত নয় । 

_ হাদীসে আরও এসেছে, 9০550 3436.) 
(99 ৩ $ (রোমাযানে ও অন্য সময় ১১ 


রাকাআতের বেশি নামায পড়তেন না ।) তবে কি 
তারাবিহের নামায রামাযান ছাড়াও অন্যান্য মাসে 
পড়তে হবে? যদি এ হাদীসের দ্বারা রামাযান 
প্রমাণযোগ্য নয় বলে মনে করা হয় তবে 
রামাযানের তারাবিহই বা কি করে প্রমাণসিদ্ধ মনে 
করতে পারি? 

_ যদি ধরিও নেই যে, হাদীসটি তারাবিহ 
সম্পর্কিত । তবুও ইমাম ইবনে তায়মিয়া াছি- 
এর মতে হাদীসটি ২০ রাকাআত বা এর 
অতিরিক্তি তারাবিহের সাথে সাংঘর্ষিক নয় । 
“যেহেতু এটি খুলাফায়ে রাশিদীনের সুনাত ও 
মুসলিম উম্মার সার্বজনীন আমল হিসেবে 
সুপ্রতিষ্ঠিত ।”5* আর সহীহ হাদীসে আছে, 


)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


মা।হে। ।রা।মা।যা।ন 
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“তোমরা আমার সুন্নাত ও সৎপৎপ্রাপ্ত খুলাফায়ে 

রাশিদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণ কর 1” 

অতএব উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ দিয়ে তারাবিহ 


নামাযফকে ৮ রাকাআতে সীমাবদ্ধ করার কোন 
অবকাশ নেই । 


২০ রাকাআত তারাবিহ: সহীহ সুন্নত 
“তবে ২০ রাকাআতের কমও নয়* শিরোনামে 
উন্লিখিত বর্ণনাসমূহ হাদীসশান্ত্ীয় বিধান-অনুযায়ী 
৮ রাকাআত তারাবিহ প্রমাণে পেশ করা 
হাদীসসমূহের মুকাবেলায় সনদগতভাবে অতটা 
শক্তিশালী নয় একথা অস্বীকার করি না। তবে 
এতুটু বক্তব্যই কতটা শক্তিশালী আনসার-মুহাজির 
সাহাবী, তাবিয়ী, তবে তাবেয়ী, মুজাতাহিদ ইমাম 
এবং মুসলিম উম্মাহর সর্বজনীন আমলের চেয়ে? 
হ্যা, সনদগতভাবে বর্ণনাসমূহ যথেষ্ট শক্তিশালী না 
হতে পারে । এ বক্তব্য একান্তই শাস্ত্রীয় ও 
প্রথাগত । কিন্তু এ-আমল যে, সলফ থেকে হলফ 
পর্যন্ত মুসলিম উম্মার সার্বজনীন আমল, 
এতিহ্যপূর্ণ সুন্নত এ-কথা খোদ ৮ রাকাআতের 
প্রবক্তা কেউ বলতে পারেননি । অতএব ২০ 
রাকাআতের তারাবিহ বিশুদ্ধ ও সহীহ সুন্নত এতে 
কোন সন্দেহ নেই । 


বিশে আট! 


ভর্তি চলছে! 


শিক্ষাজীবনের ১২ বছরে একটি কিতাব; মালা 
বুদ্দা মিনহুর একটি ইবারাতাংশ এখনো ভুলিনি । 
কাষী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী 
(১১৪৩-১২২৫ হি.) ওযুর ফরযসমূহ বর্ণনা 
করতে গিয়ে ইমামবর্ণের মতভিন্নতাগুলো উল্লেখ 
করে বলেন, 

১58১4167৬11 ১৮৮০।৩৪ 
“তবে সতর্কতাস্বরূপ সবগুলো যেন আদায় করা 
নেওয়া হয় 1৮১ 
তাই তারাবিহ ২০ রাকাআতই আদায় করুন । 
এটি ১৮ ৮ ০ (/০। 1১ পুরোই ২০ 
রাকাআতের তারাবিহ হিসেবে আদায় হবে । যদি 
সেটা মনঃপৃত না হয় তবে আপনার ৮ রাকাআত 
তো আদায় হলোই, অবশিষ্ট ১২ রাকাআত নফল! 


তারাবিহের ৮ রাকাআতের পর জামাআত 
ছেড়ে দেওয়া কি জায়েয? 
আজকাল দেখা যায়, কিছু মানুষ ইমামের সালাত 
সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই “এগার রাকাআতই শরয়ী 
হুকুম” এ অজুহাতে তারাবিহের জামাআত থেকে 
সরে পড়ে । এ ব্যাপারে শায়খ মুহাম্মদ ইবন 
হয়েছিল । তিনি এর উত্তরে বলেছেন যে, 


নর 03 ০৮) 9 4১ ওটা ৬ 0 জন 
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ভর্তি চলছে 1 


চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম ভি.আই.পি এলাকা সুগন্ধায় একটি দ্বীনি আদর্শ প্রতিষ্ঠান । 


0 রান 


/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার 


পার্ট পার পণ 


(ও ৫৩9 ৩০০ ০ 0০) 6৬৬০ ০) 


পার্ট  পর্ট 


(40) 


যখন কোনও ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত 
আদায় করবে, আর তিনি এগার রাকাআতের 
বেশি পড়ছেন, তখন ইমামের অনুসরণ করবে 
নাকি কিয়াম থেকে ফিরে আসবে? সুন্নাত হলো 
ইমামের অনুসরণ করা | কেননা যদি সে ইমামের 
সালাত সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে ফিরে আসে, তবে 
তার কিয়ামুল লায়লের সওয়াব মিলবে না। 
কেননা এ মর্মে রাসূল জ্্ঈ ইরশাদ করেছেন, “যে 
ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত সালাত আদায় 
করে তার কিয়ামুল লায়ল লিপিবদ্ধ করা হয় 1”, 


তিনি আরও বলেন, 
0 95১7 0১৮1 পপ এ ০০ ০৭ 4৯০৪ 
:0958 3৮5১৪০৯৪০৯০ 0৮৯৪৮) 
. 7 ৮৪১৩৮ 5] ও এ 0০১1 +4৮০ ৩! 
ইমামের সালাত সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে “এগার 
রাকাআতই শরয়ী হুকুম” এ অজুহাতে সরে পড়ে । 
অনুসরণই অধিক ওয়াজিব | এক্ষেত্রে ইমামের 
বিরোধিতা নিন্দনীয় ।** 


বিনীত নিবেদন 


ভর্তি চলছে!!! 


নর) 


স্ব ডঃ নুহ £ [॥ ছোটদের কাপড় ধৌত করা সহ ইত্যাদি কাজের-জন্য 
[॥ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হাফেজা দ্বারা পাঠদান । খাদেশের সুব্যবস্থা। 
৭ স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরিবিলি মনোরম পরিবেশে পরিপূর্ণ পদাঁ সাব রাস ব্য বা 
সহকারে আবাসিক ব্যবস্থা ৷ 
[.॥ স্বাস্থ্য ও রুচি সম্মত রুটিন মাফিক ৩ বেলা নাস্তা ও ২ বেলা 
খাবার পরিবেশন । | মহিলা হেফজখানা, 
[7 সার্বক্ষণিক জেনারেটর ও লিফটের সু-ব্যবস্থা । সি উ৯৯ 
[_॥ বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ফিল্টারের সু-ব্যবস্থা রয়েছে । ্ ০ সস ৪৮ রানী পদ্ধতিতে 


যোগাযোগ ঃ ১৬০, সুগন্ধা টাওয়ার, (৮ম তলা) রোড % ২ বক সি, সুগন্ধা আ/এ, পাঁচলাইশ চট্টগ্রাম । 


নং-০১৮১৮-৭৩৩৯৬৫৬১ ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 


জুলাই”১২ 


। আত্তার্তহীদ ১৬ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


মাহে রামাযান হলো সিয়াম ও কিয়ামের মাস । 
রাতে সিয়াম-সাধনা এবং রাতে কিয়ামুল লায়লের 
মাস | কিয়ামুল লায়ল বলতে নফল নামায, 
কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার ইত্যাদি 
বোঝায় । সবগুলো মিলিয়ে রামাযান হলো একটি 
ইবাদতের মৌসুম | এ-মৌসুমে ইবাদত-বন্দেগি 
হচ্ছে ইসলামি এঁতিহ্যের অংশ, মহান রব্বুল 
আলামীনের সর্বোচ্চ নৈকট্য লাভের উৎস এবং 
মহানবী এ্ঈ-এর আদর্শ | 

আজকে মুসলিম-সমাজে বহুবিধ কুসংস্কার ও 
কুপ্রথা প্রচলিত রয়েছে । শবে বরাত ও শবে 
আওয়াল এলে জুলুস-জশনে ব্যস্ত থাকে, বিভিন্ন 
মৌসুমি কুরআন-সুননা অসমর্থত বিষয় । যার 
পক্ষে সহীহ হাদীস তো থাক, দুর্বল হাদীসেরও 
কোন সমর্থন নেই ৷ খুলাফা-সাহাবাদের আমাল 
তো দূরের কথা, কোন মুজতাহিদ ইমাম এসবের 
সপক্ষে কোন সমর্থন ব্যক্ত করেছেন বলে প্রমাণিত 
নয় । 

অতএব সামাজিক এ প্রেক্ষাপটে খুলাফায়ে 
রাশিদীনের সুন্নাত ও মুসলিম উম্মার সার্বজনীন 
আমল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ২০ রাকাআত তারাবিহ 
সম্পর্কে বিতঁক সৃষ্টি হলে তা কুসংস্কারাচ্ছন 
মুসলিম উম্মাকে আরও কুসংস্কারমুখী হতে 
সহায়তা করবে | তাদেরকে মসজিদমুখী হওয়ার 
চাইতে মাযারমুখী হতে প্রেরণা যোগাবে । 
মসজিদ-কেন্দ্রিক জৌলুসের অনুপস্থিতিতে 
দরগাহকেন্দ্রিক ওরশের মহাসমারোহে অংশ নিতে 
উত্সাহ যোগাবে । 

এখানে আমাদের প্রয়াস এতটুকুই যে, তারাবিহের 
রাকাআত ৮, ৮... স্োগানে শ্লোগানে 
মসজিদসমূহ মুখরিত না হোক, দীনি আমল- 
আখলাকের প্রতি উৎসাহী কিশোর-যুবক ও তরুণ 
বলে না ও্ঠক, তারাবিহ কিনা আট রাকাআতের! 
আমরা এটা মানতে পারি না যে, শিগগিরই 
মসজিদসমূহ বিরান হয়ে যাক, বিদ্রোহের আওয়ায 
বুলন্দ হোক সেখান থেকে, হারিয়ে যাক মসজিদ- 
কেন্দ্রিক জৌলুস । 

আমরা চাই না যে, আল্লাহবিমুখিতার দিকে 
মৌসুমেও দ্রুত মসজিদ থেকে সটকে পড়ুক । 
মসজিদ থেকে পলায়নপর দুনিয়া-দরদি মুসলিমরা 
দলে দলে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাক | আল্মাহই 
আমাদের সহায় হোন । 


+ কাসিম ইবনে আবদুল্লাহ আল-কুনুওয়ী, আনিসুল 
ফুকাহা ফী তারীফাতিল আলফায  আল- 
মৃতাদালা বায়নাল ফুকাহা, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৩৪ 

২ ইবনুল আসির, আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস 
ওয়াল ভাসা, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২৭৪ 

* সাদি আবু হাবিব, আল-কামুসুল ফিকহী লুগাতান 
ওয়া ইসাতিলাহান, দারুল ফিকর, দামেশক, 
সিরিয়া, পৃ. ১৫৫ 


জুলাই'১২ 


বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৩২ 

€ মুহাম্মদ কলইজী, মৃ'্জায় লুগাতিল ফুকাহা, দারুন 
নাফায়িস, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ২৭৫ 

* মওতুতআতিল কিফহিয় আল-কৃয়িতিয়া, দারুস 
সালাসিল, কুয়েত, খ. ১৪, পৃ. ৮৬ 

" মওসৃআতিল কিফাহিয়া আল-কুরিতিয়, দারুস 
সফওয়া, মিসর, খ. ২৭, পৃ. ১৩৯ 

” আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ আস- 
স্নান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. &, পৃ. ৫৭০, হাদীস: 
৩৫৭৯, হযরত আমর ইবনে আবাসা আস-সুলামী 
এট থেকে বর্ণিত, 
খু এ ০৪১৪ ও সু] 9 কা ১৪5 তো 
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রাতের শেষ ভাগে বান্দা তার রবের সবচেয়ে 
নিকটবর্তী হয়, যদি তুমি সে সময়ে আল্লাহর 
যিকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, তাহলে তাদের 
অন্তর্ভূক্ত হও ।' 

৯ ইবনে কুদামা, আল-ম্বগনী, মাকতাবাতুল কাহিরা, 
কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১২৩ 

” আত-তিরমিযী, গ্রাগুজ্, খ. ৩, পৃ. ১৬১ 

+* (কে) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফাল 
আহাদীস ওয়।ল আসার, মাকতাবাতুর রাশাদ, 
রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. ১৬৪, হাদীস: 
৭৬৯২, (খে)ট আত-তাবারানী, আল-মবজামুল 
কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, 
খ. ১১, পৃ. ৩৯৩, হাদীস: ১৬১০৬, গে) আত- 
হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ১, পৃ. ২৪৩, হাদীস: 
৭৮৯ ও খ. ৫, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ৫৪৪০, (ঘ) 
আবদ ইবনি হুমায়দ, মাকতাবাতুস সুন্না, কায়রো, 
মিসর, পৃ. ২১৮, হাদীস: ৬৫৩ () আল-বায়হাকী, 
আস-সৃনানুল কুবরা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৬৯৮, হাদীস: ৪২৮৬; 
সকলেই আবু শায়বা ইবরাহিম ইবনে 
উসমানসআল-হিকাম ইবনে উতায়বাসমুকসিম 
ইবনে বুজরা৯আবদুল্নাহ ইবনে আব্বাস সুত্রে 
বর্ণিত । ইমাম বায়হাকী বলেন, ইবনে আবু 
শায়ব দুর্বল রাবী । তবে অন্যান্য রাবীগণ 
শক্তিশালী । 

*২ ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮০ 

” ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮১ 

* ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮২ 

+* ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮৩ 

”* ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮৪ 

++ ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮৫ 


হা. গু, ৩৬৩, 
গাঙভ খ. ২, পৃ. ১৬৩, 


গাগভ, খ. ১৬৩, 


২, পৃ. 
২, পৃ. 
হু 
, ২৯ পু. 


প্রাগুক্ত, খ. ১৬৩, 
১৬৩, 


১৬৩, 


১৮ ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮৬ 

১৯ ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮৮ 

২ ইবনে আবু শায়বা, পরাঙুভ 
হাদীস: ৭৬৯০ 

২ হামযা আস-সাহমী, তারিখ ভ্রুরজান, আলিমুল 
কিতাব, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ১৩১৭, হাদীস: 
৫৫৭; এর সনদ হাসান । 

২ আল-বুসীরী, ইতিহাফুল খায়রাতিল মাহরাতিল 
বি-যাওয়াযিদিল মাসানিটিল আশার, দারুল 
মিশকাত, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. ৩৮৪, 
হাদীস: ১/১৭২৬ 

* (ক) ইবনুল জান্দ, আল-মুসনদ, মুআস্সাসাতু 
নাদির, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৪১৩, হাদীস: 
২৮২৫, (খে) আল-বায়হাকী, এাঁওক্ু, খ. ২, পৃ. 
৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

২ আল-বায়হাকী, গজ খ. ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: 
৪২৮৮ 

২ আবু দাউদ, আস-সৃনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৬৫, হাদীস: 
১৪২৯, সদন দুর্বল 

২৬ (কে) মালিক ইবনে আনাস, আল-মৃওয়াতা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
১১০, হাদীস: ২৮১, খে) আবু দাউদ, আস-সৃনান, 
আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৯ 

২২ ইবনে তায়মিয়া, মজমু'্ডিল ফাতাওয়া, বাদশাহ 
ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, মদীনা শরীফ, 
সুউদি আরব, খ. ২৩, পৃ. ১১২ 

২ ইবনে তায়মিয়া, গ্রাঙজ, খ. ২২, পৃ. ২৭২ 

২৯ ইবনে তায়মিয়া, গ্াঙক্ত, খ. ২৩, পৃ. ১১২ 

** ইবনে তায়মিয়া, প্রা, খ. ২২, পৃ. ২৭২ 
৯৪৪56 3557555 3455 28৬৪ 
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* ইবনে তায়মিয়া, গাঙজ্, খ. ২২, পৃ ২৭খা 

* ইবনে তায়মিয়া, গাঁওজ্ঞ, খ. ২২, পৃ. ২৭২] 

৩৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন নাজাত, 
খ. ২, পৃ. ৫৩, হাদীস: ১১৪৭ 

* ইবনে তায়মিয়া, গ্রাঁওজ্ু খ. ২৩, পৃ. ১১২ 

৩৫ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ২৮, পৃ. ৩৭৩, 
হাদীস: ১৭১৪৪, হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া 
থেকে বর্ণিত 

** কাষী সানাউল্লাহ পানিপথী, মা লা বৃদ্দ। মিনহু, 
ইসলামিয়া কুতুবখানা, লাহোর, পাকিস্তান, পৃ. ১১ 

৩৭ শায়খ সা"দী, গলিত, আশরাফিয়া লাইব্রেরি, 
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, পৃ. ২২৪ 

*৮ (কে) ইবনে উসায়মিন, মজম্বভিল ফাতাওয়। ওয়ার 
রাসায়িল, দারুল ওয়াতন, খ. ১৪, পৃ. ২০০, (খ) 
আত-তিরমিযী, গ্রাঁওক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬১, হাদীস: 
৮০৬, হযরত আবু যর আল-গিফারী রুট থেকে 
বর্ণিত 

টি উসায়মিন, গ্রাওক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২০১ 


) আত্তার্তহীদ ১৭ 


গাঁওভু খ. ৯, পৃ. ১৬৩, 


এাঁওভু খ. ২, পৃ. ১৬৩, 


খ. ২, পৃ. ১৬৩, 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


অপার মহিমায় মনুষ্য জাতিকে কেবল তার 
ইবাদতের নিমিত্তেই সৃষ্টি করেছেন। আবার 
আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টির সেরা জীবেরও 
সম্মান-মর্যাদা দিয়েছেন । দিয়েছেন জ্ঞান আর 
ভালো-মন্দ ভেদাভেদের অপূর্ব জ্ঞানদক্ষতা । 
তোমাদের রব নই? তখন সকল আত্মা সমস্বরে 
বলেছিল, বালা, হ্যা । মহান আল্লাহর কাছে দেয়া 
এই প্রতিশ্রুতির ওপর মানুষ ঠিক আছে কী-না তা 
এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন । আল্লাহ দেখতে 
চান তোমাদের মধ্যে কে জ্ঞানের এই আলো দিয়ে 
সত্যনিষ্ঠ ও উত্তম কর্মনিষ্ঠ হয়। কিন্তু মান্ষ 
বন্তজগতের সাময়িক লোভ-লাসার এই বৃত্তে 
ঘুরপাক খায় প্রতিনিয়ত | ভুলে যায় আল্লাহর 
কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকার | শয়তানের 
প্ররোচনায় নিজের অজ্ঞাতেই অন্যায় পাপাচারে 
নিমজ্জিত হয়ে যায় । এই পথ থেকে সে অনায়াসে 
ফিরে আসার সুযোগ পায় না। শয়তানের 
হাতছানি তাকে আরো অন্যায় অনাচারের সাথে 
নিবিষ্ট করে ফেলে । তখন মানুষ পাপ-পঞ্চিলতায় 
এমনভাবে ডুবে যায় যে, এ পথ থেকে ফিরে 
আসার আর কোন সুযোগ থাকে না। জাহান্নাম 
থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে । যেহেতু আল্লাহ 
মহানুভবতায় বান্দাহকে জাহান্নামের আগুন থেকে 
বাচানোর নিমিত্তে কোন সহজ পথের সন্ধান দিয়ে 
দেন । বান্দাহ সে পথ অনুসরণ করে পরকালীন 
কামিয়াবি হাসিল করতে পারে এবং জাহান্নামের 
কঠিন আগ্তন থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে 
পারে । লায়লাতুল কদর মহান আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে বান্দাহকে ক্ষমা করার এমনই একটি 
মহাসুযোগের রাত | আল্লাহ তাআলা এ রাতে 
তার অপার কুদরতি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে 
বান্দাহকে ক্ষমা করার অপূর্ব সুযোগ করে দেন । 
সিয়াম সাধনার ক্ষমা ও মর্যাদায় পরিপূর্ণ এই 
রাতে কেউ যদি নিজের গুণাহকে ক্ষমা করিয়ে না 
নিশ্চিত করে না নিতে পারে তার চেয়ে হতভাগা 
আর কেউ নেই । 


জুলাই'১২ 


সারা বছরের মধ্যে রামাযান একটি বরকতময় ও 
মর্যাদাপূর্ণ মাস । এ মাসে বান্দাহর সকল গুণাহ 
মাফ হবে, বান্দাহ মহান প্রভুর সানিধ্যে গমনের 
অনন্য সুযোগ গ্রহণ করবে এ-কারণেই সিয়াম 
ফরয করা হয়েছে। বান্দাহ যেন এ মাসে সকল 


অন্যায় পাপাচার থেকে মুক্ত থেকে মহান আল্লাহর 
অপার নেয়ামত গ্রহণ করে এবং নিজের পাপ 
পঞ্কিলতাকে মোচনের মহাসুযোগ গ্রহণ করে । 
নিজেকে প্রকৃত মানুষরূপে, সমাজকে আদর্শ 
সমাজ হিসেবে এবং রাষ্ট্রকে অন্যায় অনাচারের 
কালচার থেকে মুক্ত করতে রামাযানের ভূমিকা 
অপরিসীম | বান্দাহ যেন সুযোগ গ্রহণ করে 
মানযিলে মাকসুদে পৌছে যায় আল্লাহর কামনা 
এটাই । আর এ কারণেই রামাযানের পবিত্র 
লায়লাতুল কদরের মতো এমন একটি মহিমান্বিত 
রাত রেখেছেন । যে রাতের ইবাদত অন্যান্য 
সময়ের হাজার রাতের ইবাদতের চেয়েও উত্তম | 
এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে, 
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“কদরের রাত সহমত মাস অপেক্ষা উত্তম |” 
আল-কুরআনের এই আয়াত প্রমাণ করে যে, 
ইবাদতের সমানই নয় বরং তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ । এই 
শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার মাপকাঠি কিংবা হাজার মাসের 
ইবাদতের সমান তা কিন্তু আমাদের জানা নেই । 
মুফাসসিরগণ মনে করেন, আল্লাহ তাআলা 
হাজার মাস" দ্বারা দীর্ঘ সময় কিংবা অনির্দিষ্ট 
সময়কে বুঝিয়েছেন । এ রাতের মর্যাদা যে কত 
বেশি তা বুঝাতেই হাজার মাসের কথা বলা 
হয়েছে। এক হাজার মাসের হিসাব করলেও 
কদরের এক রাতের ইবাদতের সমান ৮৩ বছর ৪ 
মাস | তাই আল্লাহর এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, 
পরিপূর্ণ এ রাতের ইবাদত | মহান আল্লাহর 
অনন্য নিয়ামতে পরিপূর্ণ এ লায়লাতুল কদর | 
তবে এই বিশেষ রজনীটি রামাযানের কোন রজনী 
তা অবশ্য অনেকটা রহস্যাবৃত । কেননা হাদীস 
শরীফে কোনো রাতকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি । 
তবে রামাযানের শেষ দশকের কোন একটি এ 
রাতের মর্যাদায় পরিপূর্ণ এ ব্যাপারে সকলেই 


একমত্য | রাসূল ঞ্্জ-এর হাদীসেও রামাযানের 
শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অন্বেষণের তাগাদা 
দেয়া হয়েছে। 
3050686 414555 906 ২ এও ১৪ 
০৫ পর £ রাতে পু ০৫০ টি ৪: & 
772)137৮) :০হ৫৩ ০৮৮০ ০০ ০1331 -0-০) 
(9৮550 5 ০1991 ৮৪ 3902 
হযরত আয়িশা ঞ্ঞ্ধ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
করতেন এবং বলতেন, “তোমরা রামাযানের শেষ 
দশ রাতে শবে কদর সন্ধান কর ।”২ 
এ হাদীসে রামাযানের শেষ দশ রাতে লায়লাতুল 
কদর খুজে ইবাদত করার জন্য বলা হয়েছে । 
তবে রাসূল আ্ু্ঈ-এর অন্য একটি হাদীসে 
রামাযানের শেষ সাত রাতে এ রাত খোজার জন্য 
বলা হয়েছে। 
বে ৮ ০১০ ১8 ১9 0 2৯ ০ ১৩ 
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0 ৮1991 ৮০-00-3১52) ৫195 


৮15 ৮1755 ১55) 50) ক এ| 1553 
৩০ এও এ 04 ৩০ ৯৩91 

(০19৭1 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (নর থেকে 
বর্ণিত, নবী ্্-এর সাহাবীগণ থেকে কয়েকজন 
রামাযানের শেষ সাত রাতে স্বপ্নের মাঝে শবে 
“তোমাদের স্বপ্নে শেষ সাত রাতের ব্যাপারে 
একমত্য সাধিত হয়েছে । অতএব যে শবে কদর 
পেতে চায় সে যেন এই শেষ সাত রাতের মাঝ 
থেকে খুঁজে নেয় |”: 


অন্য একটি হাদীসে রামাযানের বেজোড় রাতে 
কদরের রাতের সন্ধান করতে বলা হয়েছে । 


215 [352) :$ পে 4 টি রর ০৪৯ 25 ৩ 
(9৮550 92 ৮৮1৭ এ 0 ১৯] 3 ১12 
হযরত আয়িশা ঞ্জদ থেকে বর্ণিত, রাসূল 


রাতগুলোতে তোমরা শবে কদর সন্ধান কর 1৮ 


) আত্তার্তহীদ ১৮ 


রা 


ত্যামাম। 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 
ইমামদের থেকেও এ রাত নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে 
কিছু ভিন্নমত পাওয়া যায় । ইমাম আবু হানিফা 
ঞ্রজ্দসহ অধিকাংশের মতে, রামাযানের ২৭ 
তারিখই শবে কদর। কেননা আরবিতে 
'লায়লাতুল কদর" লিখতে ৯টি অক্ষরের প্রয়োজন 
এসেছে । অতএব ৯/৩-২৭তম রাতই লায়লাতুল 
কদর । ইমাম আবু হানিফা ঞ্ুক্্-এর এ যৌক্তিক 
মুসলিমসহ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম এ রাতেই 
ইবাদত-বন্দেগি করে পুণ্য লাভের আশায় রাত 
অতিবাহিত করেন । ইমাম শাফেয়ী এঞ্ই-এর 
মতে, রামাযানের ২১ তারিখই লায়লাতুল কদর । 
আর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর দরন্-এর মতে, 
লায়লাতুল কদর মাহে রামাযানের সাথে সংশিষ্ট, 
এটা রামাযানের যেকোন রাতে হওয়াই যৌক্তিক | 
মতানৈক্য যাই থাকুক এ রাতের মর্যাদা সমধিক, 
গুরুত্ব অপরিসীম | তাই বান্দাহ যাতে এ রাতে 
ইবাদতের সুযোগ কোনভাবেই নষ্ট না করে 
সেজন্যই বোধ হয় আল্লাহ তাআলা এ রাতটি 
নির্দিষ্ট করেননি । কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে 
রাতগ্তলোতে ইবাদতে মশগুল হয়ে আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জন করে । বান্দা ঘুমকে বিসর্জন দিয়ে 
আরামকে হারাম করে একমাত্র আল্লাহর 
ভালোবাসায় উদ্বেলিত হবে, রামাযানের প্রতিটি 
রাতকেই লায়লাতুল কদর মনে করে ইবাদত 
করবে এটাই উদ্দেশ্য | পৃথিবীতে যা দুর্লভ তাই 
মূল্যবান । আল্লাহ এ ফর্খুলার দিকে বান্দাকে 
ধাবিত করার জন্য কদরের রাতকে নির্দিষ্ট না করে 
রহস্যাবৃত রেখেছেন । বান্দা যেন তার মুল্যবান 
সময় শ্রম ও জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ 
রাতের সন্ধানে মনোনিবেশ করে । কাজেই বিশেষ 
কোন রাতে ইবাদত না করে হাদিসের ভাষ্য 
রাতে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা যেতে পারে ৷ এ 
রাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে কোনরূপ অবহেলা 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত হবে সে 
যাবতীয় কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে | এ 
রাতের কল্যাণ থেকে কেবল হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া 
কেউ বঞ্চিত হয় না।' 

মহিমান্বিত এ রাতকে কেবল বিনিদ্র রজনী 
হিসেবে পালন না করে বিশেষ কিছু আমলের 
মাধ্যমে অতিবাহিত করা যেতে পারে । এসব 
আমলের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে 
কুরআন অধ্যয়ন। এ রাতে কুরআন নাধিল 
হয়েছে, আর এ কারণেই এ রাতের মর্যাদা এত 
বেশি | আল্লাহ বলেন, 


9৫) 630180450 ভ5৫0052 ৮৫৬ 
'রামাযান সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা 
হয়েছে, যা মানুষের জন্য পুরোটাই হিদায়ত 1” 


জুলাই'১২ 


তাই এ রাতের মর্ধাদা লাভ করতে হলে 
কুরআনকে জীবনে ধারণ করতে হবে । যে যত 
বেশি কুরআন বুঝে বুঝে অধ্যয়ন করতে পারবে 
তার সাথে কুরআনের তত বেশি নিবিড় সম্পর্ক 
হবে । কুরআনের শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজ- 
জীবনে প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হতে হবে । যাতে আল্লাহ 
তাআলা তার অপার রহমতের দ্বারা আমাদের 
সৌভাগ্যের নাজাতের দ্বার খুলে দেন । সাধারণ 
রাতে যেখানে একটি ঘণ্টা সময় জ্ঞান-গবেষণায় 
ব্যয় করলে সমগ্র রাত জেগে ইবাদতের সওয়াৰ 
পাওয়া যায়, সেখানে কদরের এ মর্যাদপূর্ণ রাতে 
পরকালীন মুক্তির প্রত্যাশা করা যায় । তাই শুধু 
তিলাওয়াত না করে অর্থসহ বুঝে এর ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ জানা যেতে পারে । কুরআন অধ্যয়নের 
পাশাপাশি নফল নামাযও আদায় করা যেতে 
পারে । কেননা নামা আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যে 
অন্যতম সেতুবন্ধন | নফল নামাষের সাথে সাথে 
সালাতৃতি তাওবা, সালাতুল হাজাত ও সালাতৃত 
তাসবিহ আদায় করা যায়। সংখ্যার আধিক্যতা 
হিসাব না করে এসব নামাযের গুণগত দিকগুলোর 
প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি । রাতের শেষভাগে 
সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়া যেতে পারে । নফল 
নামাযের মধ্যে এ নামায সর্বশ্রেষ্ঠ নামায | 
আল্লাহর নৈকট্য লাভের অপার সুযোগ নেয়া যায় 
এ নামাযের মাধ্যমে ৷ কুরআন অধ্যয়ন ও নামায 
আদায় ছাড়াও এ রাতে বিগত সময়গুলোতে 
আল্লাহর হুকুম আহকাম কতটুকু পালন করা 
হয়েছে, কতটুকু পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে তা 
স্মরণ করে আত্মসমালোচনা করা যায় । কেননা 
এর দ্বারা বিবেককে যেমন জাগিয়ে তোলা যায়, 
তেমনি আত্মশুদ্ধিও অর্জন করার পথ সুগম হয় । 
একজন মুসলিম হিসেবে আত্মসমালোচনার 
অভ্যাস গড়ে তোলা খুবই জরুরি | এ ব্যাপারে 
কুরআনে এসেছে, 

9৬৪৩৩৩৫৪648 চর 20186187000 
“হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের 
জন্য সে কী প্রেরণ করছে তা নিয়ে চিন্তা করা ৮” 


এ রাতের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে 
কিয়ামুল লাইল । রাত্রি জাগরণের দ্বারা দাড়িয়ে 
তথা ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করা 
আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একটি বিশেষ গুণ। 
কুরআনে আল্লাহ বলেন, 

90268-825 8৫৫5৫? 
তারা রাত্রি যাপন করে রবের উদেশে 
সিজদাবনত হয়ে ও দাড়িয়ে 
হাদীস শরীফেও এসেছে, “নবী এ্ঞ্জু বলেছেন, 
কদরের রাত রামাযানের শেষ দশকে রয়েছে । যে 
করে দেবেন |” 


তাই কষ্ট করে হলেও আখিরাতে পুরস্কার লাভের 
আশায় কিয়ামুল লায়ল করা আল্লাহর সাথে 
বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি অপূর্ব 
সুযোগ | দুআ-ইস্তিগফারও করা যেতে পারে । 
অতএব বলা যায়, কেউ যদি কদরের রাত পায় 
সে সৌভাগ্যশীলতাই ইবাদত-বন্দেগি ও কুরআন 
অধ্যয়নের মাধ্যমে এ রাতের মর্যাদা রক্ষা করে 
ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর কল্যাণ নিশ্চিত করতে 
হবে । আবেগের বশবতাঁ না হয়ে কদরের রাতে 
সকল প্রকার শরীআত গর্হিত কাজ থেকে নিজেকে 
বিরত রাখতে হবে এবং অন্যকেও বিরত থাকার 
আহ্বান জানাতে হবে । জাগতিক শান্তি ও 
পারত্রিক মুক্তি তামান্নায় বিশ্বপ্রভুর দরবারে 
প্রার্থনায় রুজু হতে হবে । 


লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক 


+ আল-কুরআন, সরা আল-কদর, ৯৭:৩ 

২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ৩, পৃ. ৪৭, হাদীস: ২০২০, (খ) 
মুসলিম, আস-সহীহ্‌ দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮২৮, 
হাদীস: ২১৯ (১১৬৯) 

ও (কে) আল-বুখারী, গ্রাগুক্ত খ. ৩, পৃ. ৪৬, হাদীস: 
২০১৫, খে) মুসলিম, গ্রাওভ্ত, খ. ২, পৃ. ৮২২, 
হাদীস: ২০৫ (১১৬৫) 

* আল-বুখারী, গঁঙক্ত খ. ৩, পৃ. ৪৬, হাদীস: ২০১৭ 

€ আল-কুরআন, স্রা আল-বাকারা, ২:১৮৫ 

+ আল-কুরআন, সুরা অআল-হাশর, ৫৯:১৮ 

" আল-কুরআন, সুরা আাল-ফুরকান, ২৫:৬৪ 
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ধারাবাহিক উপন্যাস 


পাল ভাঙা মেঘতরী 
লিখছেন মাসিক আত-তাওহীদের 
নিয়মিত লেখক, তরুণ প্রবন্ধকার, 
কবি ও সাংবাদিক তারিকুল ইসলাম 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


তোমাদের ওপর রোযাকে ফরয করা হয়েছে । _সুরা আল-বাকারা; ২:১৮৩ 


ক্যালিগ্রাফি: ইলিয়াস হুসাইন 
23762505253 ১5 2 2 ০94 
9১455219551 
'রাসূলুল্াহ ্ুঞ& চিরজীবন রামাযানের শেষের 
দশকে ইতিকাফ করতেন । অতঃপর তার 
মর্যাদাবান স্ত্রীগণ (উম্মুল মুমিনীন) ই*তিকাফ 
করেন ।” 
৩-এর অর্থ হল অবস্থান করা | ইসলামী 
ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা । 
যেহেতু ই*তিকাফকারী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 
নিজেকে আল্লাহর ঘরে আবদ্ধ রাখে, এজন্য তাকে 
মু'তাকিফ বলে 
উল্লেখ্য যে, ইতিকাফ ইসলামপূর্ব ইবাদাতের 
অন্তর্ভুক্ত । আল-কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তাই বুঝা 
যায় । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 


জপ রত পর্চিি 5 


০2 2 285 তো ০৮০১5 ৯৮ ) ৮৩৪, 


9১৮58165%5 08912 
নিয়েছিলাম তারা যেন আমার ঘরকে (কাবা 
শরীফ) তাওয়াফকারী, ইতেকাফকারী ও রুকু- 
সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র রাখেন 1” 
আল্লাহপাক রাববুল আলামীন আরও বলেন, 


22৮৮৮:৫8 5 চে 


4৬৯৭01০৯৮৮3 56৯১5৫৭ 5 
তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সঙ্গম করো না ।” 


ই'তিকাফ তিন প্রকার 

১. ওয়াজিব ইতিকাফ ২. সুন্নাত ইতিকাফ ৩. 
মুস্তাহাব ই'তিকাফ | 

কেউ নযর বা মান্নত করল যে, আমার অমুক 

কাজ বা আশা পূর্ণ হলে আমি এতুদিন ইতিকাফ 
করব । যদি সে কাজ ও আশা পূর্ণ হয় তাহলে 
মান্নত মুতাবেক ইতিকাফ করা ওয়াজিব | এভাবে 
কেউ সুন্নত বা নফল ইতিকাফ ভঙ্গ করলে তার 
ক্বাযা দেয়া ওয়াজিব । রামাযানের শেষের দশকে 
ইতিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া । 
মহল্লার যে কেউ ইতিকাফ করলে সবার পক্ষ 
থেকে যথেষ্ট হবে । আর কেউই ই'তিকাফ না 
করলে মহল্লাবাসী গুনাহগার হবে । যে কেউ যে 


জুলাই'১২ 


কোন সময়ের জন্য ইতিকাফ এর নিয়ত করতে 
পারে, তা মুস্তাহাব ই*তিকাফ হিসেবে গণ্য হবে । 


ই*তিকাফের শর্তসমূহ 

ই"তিকাফকারী মুসলমান হওয়া * জ্ঞান সম্পন্ন 
হওয়া বা পাগল না হওয়া * নাপাক না হওয়া * 
মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রসূতি বা খতুবর্তী না হওয়া * 
ই'তিকাফের নিয়ত করা *ওয়াজিব ইতিকাফ 
রোযার সাথে হওয়া * ই"তিকাফ থাকাকালীন 
ই'তিকাফ মসজিদে হওয়া * আর মহিলাদের 
হওয়া ৫ 


যে সব কারণে ই"তিকাফ ভঙ্গ হবে এবং 
কাযা করতে হবে 

মাসআলা: সাময়িক বিপদাপদ ও বিশেষ ওযরের 
ভিত্তিতে মসজিদ থেকে বের হলে জায়েয হবে । 
তবে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে । পরে তা কাযা 
করতে হবে । যেমন আগুন নিভানোর জন্য বা 
ডুবন্ত মানুষ বা বিপদগ্রস্থকে উদ্ধারের জন্য বের 
হওয়া |+ 

মাসআলা: ই'তিকাফকারীকে কেউ জোরপূর্বক 
বাইরে নিয়ে গেলেও ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে । পরে 
কাযা করতে হবে। যেমন কোন আসামী 
গেল বা পাওনাদার দেনার দায়ে তাকে বের করে 
নিয়ে গেল । 

মাসআলা: ওয়াজিব ই'তিকাফ ও স্ুনাত বা 
বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া হারাম । এতে 
ইপ্ততিকাফ ভেঙে যাবে, পরে কাযা করতে হবে ।? 
মাসআলা: ই*তিকাফকারীর জন্য জুমার দিনে 
গোসলের জন্য বা শুধু শীতলতা ও প্রশান্তি লাভের 
উদ্দেশ্যে গোসলের জন্য মসজিদ হতে বের হওয়া 
জায়েয নয় |” 

মাসআলা: জানাযার নামায, রোগী দেখা, 
পানাহার বা নিদ্রা যাওয়ার জন্য বের হলে 
ইতিকাফ ভেঙে যাবে এবং তা কাযা করতে 
হবে । 


ইতিকাফ ও 
গুরুত্পূর্ণ বিধান 


পরিমার্জনায় : 
আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুলাহ দা.বা. 
্রন্থণায় : মীও. মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


যে সব কারণে ই'তেকাফ ভাঙ্গবে না 
মাসআলা: ই'তিকাফকারী শরীয়ত সম্মত কারণে 
মসজিদ হতে বের হতে পারবে । যেমন জুমা 
অনুপস্থিতিতে আযান দেয়ার জন্য ও পায়খানা- 
প্রশ্নাব করার জন্য | 

মাসআলা: নফল ই"তিকাফের কযা ওয়াজিব 
নয় । কারণ নফল ইতিকাফ ভেঙ্গে যায় না বরং 
শেষ হয়ে যায় | তবে মান্নত ও সুন্নাত ইতিকাফ 
ভেঙে গেলে কাযা দেয়া ওয়াজিব হবে। 
রামাযানের শেষের দশ দিনের ই"তিকাফে যে 
দিনের ই'তিকাফ ভেঙে যাবে শুধুমাত্র সে দিনেরটি 
ক্ব্যা করবে । মনে রাখতে হবে যে, রোষা ছাড়া 
ই'তিকাফ হয় না। সুতরাং মান্নত ও সুন্নাত 
ইশতিকাফের কাযা দেয়ার সময় নফল রোযাসহ 
দিতে হবে 1১ 

মাসআলা: ই*তিকাফকারীর জন্য খানা-পিনা 
পৌঁছাতে কোন লোক না থাকলে ই*তিকাফকারী 
নিজের জন্য খানা-পিনা নিতে মসজিদ হতে বের 
হওয়া জায়েয । কিন্তু খানা-পিনা মসজিদের 
বাইরে করতে পারবে না। বরং মসজিদে এনেই 
খেতে হবে । 

মাসআলা: মহল্লাবাসী হতে যদি কেউ ই'তিকাফ 
না করে তাহলে পুরা মহল্লাবাসী গুনাহগার হবে । 
এক্ষেত্রে টাকা-পয়সার বিনিময়ে কোন ব্যক্তিকে 
ই'তিকাফ করালে ই"তিকাফ ছহীহ হবে না এবং 
মহল্লাবাসী এ কারণে গুনাহ থেকে পরিত্রাণও 
পাবেনা । 

মাসআলা: ই'তিকাফকারী ছাড়া মসজিদের 
ভেতরে ইফতার করা মাকরূহে তাহরীমা । কিন্তু 
যদি কেউ মসজিদে প্রবেশের সময় নফল 
জন্য মসজিদের ভেতরে ইফতার করা জায়েয 1১, 


সাদকাতুল ফিতর বা ফিতরার বিধান 
সাদকাতুল ফিতর যাকে আমরা সাধারণত 
হিজরীর শা'বান মাসে ফরয হয়েছে । 


সাদাকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব 


_॥ তাত্তার্তহীদ ২০ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


যাকাতের নিসাব পরিমাণ যার অর্থ-সম্পদ 
সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব ৷ অর্থ্যাৎ প্রত্যেক স্বাধীন, সামর্থবান 
মুসলমান নর-নারীর ওপর ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব | 

মাসআলা: যে ব্যক্তি কোন উরবশত রোযা 
রাখতে পারেনি, তার ওপরও ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব | যে শিশু ঈদের রাতে সুবহে সাদিকের 
পূর্বে জন্ম হয়েছে, তার পক্ষ থেকেও সাদাকাতুল 
ফিতর আদায় করা ওয়াজিব । কিন্তু ঈদের দিন 
সুবহে সাদিকের পরে জন্ম হলে তার পক্ষ হতে 
সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয় ।২ 


ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার হিকমত 
আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ ঞ্র্ঈ-এর মাধ্যমে 
সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করার মহান লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্য বা হিকমত হল অভাবীদের অভাব দূর 
করা। অসহায় নিঃস্ব ব্যক্তিদের জরুরত পুরণ 
করা । বিশেষত রোযা রাখতে গিয়ে মানুষের যা 
ক্রুটি বিচ্যুতি হয় তার ক্ষতিপূরণ করা । অর্থাৎ 
রোযাদারের রোযাকে ত্রুটি মুক্ত করা । 
থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 
০5৮৮4240574 22] 84585 এ 145০2 
050 5৮৩ 95 ৯ 
করেছেন রোযাদারকে বেফায়দা ও অশ্রীল 
কর্মকা-্রে অপবিভ্রতা হতে পবিত্র করার জন্য 
এবং ফকির-মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন 
ও সাহায্যার্থে । 
৫১554586865 পেট 2১০০ 5 এ ৬ 
58401 এ 3 পে ০১০ এ 
তার ফিতরা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে । আর 
সাধারণ সাদাকা হিসেবে পরিগণিত হবে 1” 
অর্থাৎ বিনা কারণে ঈদের নামাযের পরে আদায় 
করা অনুচিত । কারণ পরে আদায় করার কারণে 
ফিতরার যে মহান উদ্দেশ্য ছিল তা পুরণ হলো 
না। আর তা হল ফকির মিসকিনদের অভাবমুক্ত 
করণ ও অভাবীদের হাজত পুরণ | 


মুসলমানগণ নিজের পক্ষ হতে ও যাদের 
খোরপোষ নিজের জিম্মায় রয়েছে (যেমন- স্ত্রী, 
ছেলে-মেয়ে১ট এবং ঘরের চাকর-চাকরাণী, 
অধিনস্ত কর্মচারীগণের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় 
করবে । আর পিতা-মাতা যদি একত্রে থাকে, 
তাহলে তাদের পক্ষ হতেও ফিতরা আদায় করতে 
হবে । 

প্রসঙ্গত অনেক ওলামা বর্ণনা করেন যে, ফিতরা 
ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের ন্যায় নিসাবের 
মালিক হওয়া শর্ত নয়। কারণ ফিতরা তো 
রোযাকে ত্রুটি বিচ্যুতি হতে মুক্ত করার জন্য । 
সুতরাং রোযাদার ফকির মিসকিন ও ফিতরা 
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আদায় করবে এবং অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ 
করবে । 

বস্তত এর দ্বারা সমাজে সমতা, সহযোগিতা ও 
ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়বে এবং ফকির ও অসহায়দের 
দান খায়রাতের মাধ্যমে তাদের মান-সম্মান 
প্রতিষ্ঠিত হবে । সর্বোপরি ইসলামের উত্তম চরিত্র 
ও সামাজিক সমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে । 


সাদীকা, ফিতরা, যাকাত যাদেরকে দিবেন 
সদকা, ফিতরা, ও যাকাতের মাল কাদের ওপর 
খরচ করবেন মোলিক বানাবেন) সে সম্পর্কে 


পার্ট পরঠ 12) ৮ 2৩1৮ পীর্তি৫2? ক্র ৫৫ 
805 0৮৮02 এনে গহ) ৬৪ 
ঞ্খ ০ উই র্ত রর রত 

পর পরঠি?) ৮ 


98৫ £:0523155491 03625545010 
'সাদাকাত (ফিতরা-যাকাত ইত্যাদি)-এর উপযুক্ত 
উত্তোলনকারী কর্মচারী, নও মুসলিম, মুক্তিপণ 
দাতা, খণগ্রস্থ, দীনের স্বার্থে মুসাফির ব্যক্তি ও 
মুজাহিদগণ ১ 
মাসআলা: যাদের খোরপোষ নিজের জিম্মায় 
নেই । যেমন- পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে | 
মাসআলা: সৈয়দ বংশ বা হাশেমী বহ 
লোকদের ফিতরা দেয়া জায়েয নেই ৷ এভাবে 
নাযায়েজ । 
মাসআলা : ফিতরা ও যাকাতের টাকা আপন 
চাচা, ফুফু, মামা, খালা, সৎ মা-বাবা, নিজের 
শশুর-শাশুরী (যদি গরীব মিসকিন হয়) দেয়া 
জায়েয । বরং তাদের দিলে সাওয়াবও দ্বিগুণ 
পাবে ১৩ 


ফিতরার পরিমাণ 
হাদীসে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে । নবীজী জু 


5 ৮৪ রর রশ 
০৮ ০ ০৯৮ ০৫৯ 11৮ ০৮ ০৭ %গ ০ 1৮1 ৮ 
ূ ০০1 05 ৮৮৯১ [95 ) 
এ এ এডি ০ ্ ০:26 


(4504১ ০0 ৮৮ 

“ছোট-বড়, স্বাধীন-গোলাম, পুরুষ, নারী প্রতি 
দু'জনের পক্ষ হতে এক ছা" পরিমাণ আটা বা 
গম ফিতরা হিসেবে দান করবে । দু'জনের জন্য 
এক ছা গম বা আটা হলে প্রতি একজনের জন্য 
নির্ধারিত ফিতরা হবে অর্ধ ছা গম বা আটা 1”; 
হানাফী মাযহাবের ফিকহের উল্লেখযোগ্য কিতাব 

35531 8 ৬৫৮০০৮৮০৪০০ 
“ফিতরা হল অর্ধ ছা গম বা ময়দা ১৮ 
অর্ধ “ছা” হল তত্কালীন আরবের প্রচলিত 
পরিমাপের যন্ত্র বিশেষ । যার ওজন ছিল সাবেক 
১৩৫ তোলা ।৯ 
বর্তমানে যার ওজন দাড়ায় ১৫৭৪.৬৪০ গ্রাম | 
অর্থাৎ দেড় কেজী ৭৪ গ্রাম ৬৪০ মিলিগ্রাম । 
যেহেতু নির্ধারিত পরিমাণ থেকে কিছু বেশী দেয়া 


ভাল, সেহেতু এখানে কাছার বা ভগ্ন অংশ গ্রহণ 
করে এবং বাজার ফিসহ আরো কিছু আনুষঙ্গিক 
খরচ যোগ করে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম এক 
কেজি সাড়ে সাতশত গ্রাম গম, আটা অথবা এর 
বাজার মুল্যের সমপরিমাণ টাকা ফিতরা আদায় 
করতে মতামত দিয়েছেন । সুতরাং বা 
পরিমাপ বা সের হিসেবে ফিতরা আদায় করলে 
এক সের সাড়ে সাত পোয়া এবং ইংরেজি মাপে 
আদায় করলে এক কেজী সাড়ে সাতশত গ্রাম 
হারে আদায় করতে হবে । মনে রাখতে হবে টাকা 
দ্বারা ফিতরা আদায় করলে উল্লিখিত পরিমাণের 
আটা বা গমের স্থানীয় বাজার মুল্যই হিসাব 
করতে হবে । অন্য কোন বস্ত যেমন চাউল/ধান 
অথবা কন্ট্রোল মূল্য ইত্যাদির হিসাব করলে তা 
নাজায়েয হবে । 

মাসআলা : রামাযান মাসের মধ্যে ফিতরা আদায় 
করা জায়েয । কিন্তু ঈদুল ফিতরের দিন সকালে 
ঈদের নামাযের আগে আদায় করা মুস্তাহাব 1 


পরিমানে: মুফতী ও 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্টগ্রাম 
সংকলন: খতীব, বাজার জামে মসজিদ, বান্দরবান ও 


" আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. 
৩, পৃ. ৪৮, হাদীস: ২০২৬, হযরত আয়িশা এ 
থেকে বর্ণিত 

২ ইবনে আবিদীন, রদ্দুল ম্বহতার আলাদ দ্ুরারিল 
মুখতার - হাশিয়াতি ইবনে আবিদীন _ 
খ. ২, পৃ. ২৪০ 

* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১২৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৭৮ 

« মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়/লা আ)ল- 
হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, দারুল ফিক্র, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১ পৃ. ২১১ 

* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গাঁও, খ. ২, পৃ. ৪৪৭ 

' মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল ফাতওয়া, খ. ২, 
পৃ. 8৪৪ 

” জাওয়াহিরল্ল ফিকৃহ, খ. ১, পৃ. ৩৮৩ 

৯ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্, খ. ৩, পৃ. ৪৪৫, (খ) 
মুফতী রশীদ আহমদ, ঞাওভ, খ. ৪, পৃ. ৪৯৮ 

+? কে) মুফতী রশীদ আহমদ, গাঁও খ. ৪, পৃ. ৫১, 
(খ) ইবনে আবিদীন, গাঁওক্ঞ, খ. ২, পৃ. 88 

+* (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাঙজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২১৫, 
(খ) ফাতওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

*২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাগভ্ খ. ১, পৃ. ১৯২ 

৬ আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১১, হাদীস: 
১৬০৯ 

* আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৬০ 

”. আল-মারগীনানী, আল-হিদায় ফী শরাহি 
বিদায়াতুল মৃবতাদী, খ. ১, পৃ. ১৮৭ 

** ফাতওয়ায়ে দারদ্ল উলুম, খ. ৬, পৃ. ২১৫ 

৭ আবু দাউদ, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৪, হাদীস: 
১৬১৯ 

*” আল-মারগীনানী, প্রাজ্ঞ খ. ২, পৃ. ২৯০ 

** ফত7ওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৭৪ 

২ কতাওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৭৫ 


_। আত্তার্তহীদ ২১ 


রা।মা।যা।ন 


মা। হে। 


অন্যতম ইবাদত । প্রত্যেক মুসলমানদের যেমন 
যাকাত ফরয হওয়ার বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস 
করতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে যার ওপর যাকাত 
ফরয তাকে তা নিয়মিত পরিশোধও করতে হবে | 
রাখা যেমন ফরয, অনুরূপভাবে যাকাত ফরয 
হওয়ার উপযুক্ত নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী 
মুসলমানের জন্য যাকাত প্রদান করাও ফরয । 
ইসলামের বুনিয়াদী বিধানসমূহের মধ্যে যাকাত 
অন্যতম একটি বিধান । পবিত্র কুর'আনের বহু 
হুকুম দেয়া হয়েছে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৪৩৮৮316১56৮ 585৯? 
“তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর 
জনা ক ”” 
৩2266 5৯8 3৫425 
6১53 95821 ] 29) ৬১5 29451 2) 
(0৮559 
“তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তার সাথে 


কাউকে শরীক করো না । নামায কায়েম কর। 
যাকাত প্রদান কর এবং রোযা রাখ |” 


যাদের ওপর যাকাত ফরয 

প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিক্ষসম্পন্ন সকল মুসলিম নর- 
নারীর ওপর যাকাত প্রদান করা ফরয । কোন 
ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর 
চাদের হিসাবে পরিপূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে 


জুলাই'১২ 


তার ওপর পূর্ববর্তী বছরের যাকাত প্রদান করা 
ফরয | অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের 
নিসাবের মালিক হওয়ার পাশাপাশি খণগ্রস্থ হয়, 
তবে খণ বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ মালের 
মালিক হলে তার ওপর যাকাত ফরয হয়। 
যাকাত ফরয হওয়ার পর, যদি কোন ব্যক্তি 
যাকাত প্রদান না করে টাকা খরচ করে ফেলে, 
তাহলেও তার পূর্বের যাকাত দিতে হবে। 
নাবালেগ ও পাগলের ওপর যাকাত ফরয নয় । 
কারণ তাদের ওপর শরীয়তের বিধান আরোপিত 
নয়। তবে যদি কোন মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি 
নিসাবের মালিক হওয়ার সময় এবং বছর পরিপূর্ণ 
হওয়ার সময় সুস্থ থাকে, কিন্তু মধ্যবর্তী সময় 
মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হয় তাহলেও তাকে 
যাকাত প্রদান করতে হবে । 


মৌলিক প্রয়োজন 

মৌলিক ও নিত্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যাকাত হয় 
না। এসব সম্পদ বলতে বোঝায়, বসবাসের ঘর, 
পেশাগত সামগ্রী, কারখানার যন্ত্রপাতি, 
যোগাযোগের বাহন, ঘরের আসবাবপর্র, 
তৈজসপত্র, খাদ্যদ্রব্য,&.. পোষাক-পরিচ্ছদ, 
গৃহস্থালীর সামগ্রী ইত্যাদি | 

যাকাতের নিসাব 

রূপা ৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ ভরি) কিংবা স্বর্ণ ৮৫ 
গ্রাম (৭.৫০) অথবা স্বর্ণ বা রূপা যে কোন 
একটির নিসাবের মূল্য পরিমাণ টাকা-পয়সা বা 
ব্যবসায়িক সামগ্রীকে যাকাতের নিসাব বলে। 
কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি 
নিসাব পরিমাণ মাল তার মালিকানায় থাকে এবং 
চন্দ্র মাসের নিসাব এক বছর তার মালিকানায় 
স্থায়ী থাকে তাহলে তার ওপর এ মাল থেকে 
চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত রূপে প্রদান করা 


ফরয | মনে রাখতে হবে, বছরের শুরু ও শেষে 
এ হিসাব বিদ্যমান থাকা জরুরি । বছরের 
মাঝখানে এ নিসাব পূর্ণ না থাকলেও যাকাত 
প্রদান করতে হবে । সম্পদের প্রত্যেকটি অং 

ওপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়, বরং 
শুধু নিসাব পরিমাণের ওপর বছর অতিবাহিত 
হওয়া শর্ত । এতএব, বছরের শুরুতে শুধু নিসাব 
পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকলেও বছরের শেষে যদি 
সম্পদের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে ওই বেশি 
পরিমাণের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে। 
বছরের যে কোন অংশে অধিক সম্পদ যোগ হলে 
তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। 
যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে মূল নিসাবের ওপর 
বৎসর অতিক্রম করা শর্ত। যাকাত, যাকাতুল 
ফিতর, কুরবানী এবং হজ এসকল শরীয়তের 
বিধান সম্পদের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত । 


যাকাত বহির্ভত সম্পদ 

জমি, বাড়ি-ঘর, দালান, দোকানঘর, কারখানা, 
মূলধন যন্ত্রপাতি, কলকজা, যন্ত্রাংশ, কাজের যন্ত্র, 
হাতিয়া, অফিসের আসবাপত্র ও সরঞ্জাম, 
যানবাহনের গাড়ী, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, বিমান, 
ইত্যাদি, যানবাহন বা চলাচলের অথবা 
কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র ও সরষঞ্জামাদি, 
নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য সামগ্রী, গৃহ-পালিত 
পাখি, হাস-মুরগী ইত্যাদির যাকাত হয় না। খণ 
পরিশোধের জন্য জমাকৃত টাকার ওপরও যাকাত 
ফরয নয় | 


যে সকল সম্পদের যাকাত ফরয 

(১) স্বর্ণ-রূপা (২) নগদ অর্থ (৩) বানিজ্যিক পণ্য 
(৪) মাঠে বিচরণকারী গবাদি পশু (৫) উশর 
আরোপিত ফসল (৬) হাউজিং ব্যবসার জমি, 


॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


প্লট, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদির ব্যবসার সম্পদ 
হিসাবে যাকাত হবে । মান্নাত, কাফ্ফারা, স্ত্রীর 
মহরের জমাকৃত টাকা, হজ্ব ও কুরবানীর জন্য 
জমাকৃত টাকার উপরেও বছর শেষে যথানিয়মে 
যাকাত দিতে হবে । 


স্বর্ণ ও রূপার যাকাত 
যদি কারো নিকট ৮৫ গ্রাম (৭.৫০ভরি) স্বর্ণ বা 
৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ভরি) রূপা থাকে, তাহলে 
তার ওপর যাকাত ফরয । স্বর্ণ-রূপা চাকা হোক 
বা অলংকার, ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, স্বর্ণ বা 
রৌপ্য নির্মিত যে কোন বস্তু, সর্বাবস্থায় স্বর্ণ-রূপার 
যাকাত ফরয | হীরা/ডায়মন্ড, হোয়াইট গোল্ড, 
প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু যদি সম্পদ হিসাবে 
বা টাকা আটকানোর উদ্দেশ্যে ত্রয় করা হয়, 
তাহলে বাজার মূল্য হিসাবে তার যাকাত দিতে 
হবে । অলংকারসহ সকল প্রকার স্বর্ণ-রূপার 
যাকাত দিতে হবে । হাদীসে বর্ণিত আছে, 
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একবার দু'জন মহিলা রাসূলুল্লাহ ক্র্-এর নিকট 
আসল, তাদের দু'জনের হাতে স্বর্ণের কংকণ 
ছিল । তখন নবী করীম জজ তাদেরকে জিজ্ঞেস 
দাও কি? তারা বললো, “না ৷ তখন নবী আজ 
বললেন, “তোমরা কি পছন্দ করবে যে, আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদেরকে আগুনের দু*টি বালা 
পরিয়ে দেবেন? তারা দু'জন বলল, না । তখন 


যাকাত প্রদান কর |” 


নগদ অর্থের যাকাত 

নগদ অর্থ, টাকা-পয়সা, ব্যাংকে জমা, পোষ্টাল 
সেভিংস, বৈদেশিক মুদ্রা (নগদ, এফসি একাউন্ট, 
টিসি, ওয়েজ আর্নার বন্ড), কোম্পাণীর শেয়ার, 
মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড, ডিবেঞ্ঞার, সঞ্চয়পত্র, 
জমাকৃত মালামাল (রাখী মাল), প্রাইজবন্ড, বীমা 
পলিসি (জমাকৃত কিস্তি), কো-অপারেটিভ বা 
সমিতির শেয়ার বা জমা, পোস্টাল সেভিংস 
সার্টিফিকেট, ডিপোজিট পেনশন স্কিম কিংবা 
নিরাপত্তামূলক তহবিলে জমাকৃত অর্থের যাকাত 
প্রতি বছর যথা নিয়মে প্রদান করা জরুরি | 
বেতন থেকে জমা করা অংশের জমাকৃত অর্থের 
যাকাত ও প্রদান করতে হবে । কর্তৃপক্ষের অং 
কেবল মাত্র হাতে পেলে যাকাত হিসাবে আসবে । 
পেনশনের টাকাও হাতে পেলে যাকাত হিসাবে 
আসবে । 


শেয়ার 
জুলাই'১২ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


শেয়ার হচ্ছে কোম্পানির মূলধনের ওপর 
মালিকানার অংশদারীত্ের অধিকার | শেয়ারের 
ক্ষেত্রে যারা লভ্যাংশ অর্জন করার উদ্দেশ্য নয়, 
বরং শেয়ার ক্রয় করেছেন শেয়ার বেচা-কেনা 
করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে, তারা শেয়ারের 
বাজার দর ধরে যাকাত হিসাব করবেন । আর 
লভ্যাংশ অর্জন করার দরের যে অংশ যাকাত 
যোগ্য অর্থ সম্পদের বিপরীতে আছে, তার ওপর 
যাকাত আসবে, অবশিষ্ট অংশের ওপর যাকাত 
আসবে না । উদাহরণ স্বরূপ, শেয়ারের বাজার দর 
১০০ টাকা, তার মধ্যে ৫৮ ভাগ কোম্পানির 
বিল্ডিং, মেশিনারিজ ইত্যাদির (িক্সড এসেট) 
বিপরীতে, আর ৪২ ভাগ কোম্পানির নগদ অর্থ, 
কীচামাল ও তৈরি মালের (কোরেন্ট এসেট) 
বিপরীতে, তাহলে যাকাতের হিসাব করার সময় 
শেয়ারের বাজার দর অর্থাৎ ১০০ টাকার ৫৮ভাগ 
বাদ যাবে । কেননা সেটা এমন অর্থ-সম্পদের 
বিপরীতে যার ওপর যাকাত আসে না । অবশিষ্ট 
৪২ ভাগের ওপর যাকাত আসবে | এরূপ ক্ষেত্রে 
প্রদানকারী কোম্পানির নিকট থেকে প্রতি 
শেয়ারের বিপরীতে উক্ত কোম্পানির মোট নীট 
সম্পদের মধ্যে যাকাত যোগ্য সম্পদের শতকরা 
হার জেনে নিয়ে যাকাত প্রদান করতে হবে । যদি 
সম্ভব না হয়, তবে শেয়ার হতে উপার্জিত মোট 
বার্ষিক আয় বা লভ্যাংশের ওপর ২.৫% হারে 
যাকাত প্রদান করতে হবে | 


বাণিজ্যিক সম্পদের যাকাত 

ব্যবসার নিয়তে ক্রয়কৃত, উৎপাদিত বা 
প্রক্রিয়াধীন, কীচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী, 
আমদানী-রপ্তানী পণ্য ও মজুত মালামালকে 
ব্যবসার পণ্য বলে। ব্যবসার পণ্যের ওপর 
সর্বসম্মতভাবে যাকাত ফরয | এমনকি ব্যবসা বা 
পরবর্তীতে বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে 
ক্রয়কৃত জমি, দালান অথবা যে কোন বস্তু বা 
মালামালের মুল্যের ওপরও বাজারদর হিসাবে 
যাকাত প্রদান করতে হবে । 

হাউজিং ব্যবসার জমি, প্রট, ভবন, এপার্টমেন্ট 
ইত্যাদি ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাত প্রদান 
করতে হবে । বিক্রির উদ্দেশ্যে খামারে পালিত 
মৎস্য, হাস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি এবং 
খামারে উৎপাদিত দুধ, ডিম, ফুটানো বাচ্চা, 
মাছের রেণু-পোনা ইত্যাদির ব্যবসার সম্পদ 
হিসাবে যাকাত প্রদান করতে হবে । বিক্রির 
ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাত প্রদান করতে 
হবে । ভাড়ায় নিয়োজিত ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা 
আয়ের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে । ব্যবসার 
দেনা, যেমন- বাকিতে মালামাল বা কাচামাল 
ক্রয় করলে কিংবা বেতন মজুরি, ভাড়া, বিদ্যুৎ 
গ্যাস বিল, কর ইত্যাদি পরিশোধিত না থাকলে 


উক্ত পরিমাণ অর্থ যাকাত যোগ্য সম্পদ থেকে 
বাদ যাবে । অন্যদিকে বাকী বিক্রির পাওনা, 
মালামাল বা কাচামাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রিম 
প্রদান, এলসি মার্জিন ও আনুষঙ্গিক খরচ, 
ফেরতযোগ্য জামানত, ভাড়ার বিপরীতে অগ্রিম 
ইত্যাদি যাকাতের হিসাবে আনতে হবে। 
বিক্রয়কারী তাহার বিক্রির যোগ্য মালামালের ক্রয় 
খরচ মূল্যের ওপর এবং উৎপাদনকারী তাহার 
উৎপাদিত মালামালের উৎপাদন খরচ মুল্যের 
ওপর যাকাত হিসাব করবে । যৌথ মালিকানার 
মালের যাকাত ব্যক্তিগতভাবে বা নিজের অন্যান্য 
মালের সাথে দেয়া যায়, আবার সম্মিলিতভাবেও 
শুধু যৌথ মালিকানার মাল থেকে যাকাত 
পরিশোধ করা যায় । 


খণ ও যাকাত 

খণদাতার ওপর যাকাত (ক) আদায়যোগ্য 
খণের ওপর খণদাতাকে যাকাত দিতে হবে । 
(খ) আদায় অযোগ্য বা আদায় হবার ব্যাপারে 
সন্দেহ থাকলে সে খণ যাকাতের হিসাবে আসবে 
না। যদি কখনও উক্ত খণের টাকা আদায় হয়, 
তবে কেবল মাত্র এক বৎসরের জন্য উহার 
যাকাত দিতে হবে | 

খণ গ্রহীতার ওপর যাকাত: (ক) খণ গ্রহীতার 
খণের টাকা মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ 
যাবে । কিন্তু যদি ঝণগ্রহীতার মৌলিক প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত স্থাবর সম্পদ (যেমন- অতিরিক্ত বাড়ি, 
দালান, জমি, মেশিনারী, যানবাহন, গাড়ী ও 
আসবাবপত্র ইত্যাদি) থাকে যদ্বারা এরূপ খণ 
পরিশোধ করতে সক্ষম, তবে উক্ত খণ যাকাত 
যোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না । (খ) স্থাবর 
সম্পদের ওপর কিস্তি ভিত্তিক খণ (যেমন: 
হাউজিং লোন ইত্যাদি) যাকাতযোগ্য সম্পদ 
থেকে বাদ যাবে না । তবে বার্ষিক কিস্তির টাকা 
অপরিশোধিত থাকলে তা যাকাতযোগ্য সম্পদ 
থেকে বাদ যাবে | গে) ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য 
খণ নেওয়া হলে উক্ত খণের টাকা যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে । কিন্তু যদি খণগ্রহীতার 
তবে উক্ত ণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ 
যাবে না। (€ঘ) শিল্প-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ধণের 
টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে । তবে 
যদি খণগ্রহীতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
স্থাবর সম্পদ থেকে উক্ত খণ পরিশোধ করা যায়, 
তবে যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে উক্ত খণ বাদ 
যাবে না। (ও) যদি অতিরিক্ত স্থাবর সম্পদের 
মূল্য খণের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে 
খণের পরিমাণ থেকে তাহা বাদ দিয়ে বাকি 
খণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ 
যাবে । মুলতবি খণের বেলায় শুরু খণের বার্ষিক 
অপরিশোধিত কিস্তি যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে 
বাদ যাবে । 


পশুর যাকাত 
উটের সর্বনিয় নিসাব পাচটি, গরু-মহিষের ৩০টি 
এবং ছাগল-ভেড়ার ৪০টি । তবে এ ধরনের পশু 
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বছরের অধিকাংশ সময় মুক্তভাবে বিচরণ করে 
খাদ্য গ্রহণ করলেই এসব পশুর ওপর যাকাত ধার্য 
হবে । ফার্মে পালিত দুধ উৎপাদনকারী পশু 
ইত্যাদির ওপর যাকাত ফরয নয় | আর যদি স্বয়ং 
গরু, ছাগল, মাছ, মুরগীই বিক্রির উদ্দেশ্যে হয়, 
তাহলে এই ক্ষেত্রে ব্যবসার পণ্য হিসাবে বাজার 
মুল্যের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে । 


যাকাতুল ফিতর ফিতরা) 
যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে 
তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব। পূর্ণ বছর নিসাব 
পরিমাণ মালের মালিক থাকার দরকার নেই। 
না। কিন্ত ফিতরার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় 
আসবাবপত্র ব্যতীত অন্যান্য সৌখিন দ্রব্যাদি, 
এসব সম্পদ গণ্য হবে । ফিতরা নিজের পক্ষ 
থেকে এবং পিতা হলে নিজের নাবালেগ সন্ত 
বনদের পক্ষ থেকে দেওয়া ওয়াজিব । আর 
পরিবারে ভরণ-পোষণে নির্ভরশীল বালেগ সন্তান, 
দেওয়া গৃহকর্তার দায়িত্ব । 
যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ নিসফে সা তথা ১ 
কেজি ৭৫০ গ্রাম বা পৌনে দুই কেজি গম কিংবা 
আটা অথবা সে পরিমাণ অন্য জিনিস যেমন_ 
চাল-ডাল ইত্যাদি দিতে চাইলে পারবে । 
দেয়া যাবে। 
যাকাত প্রদানের খাত 
আন্নাহ তায়ালা বলেন, 
৬০ ৩৪৬ ৬৭? চাহ) ৩৪৫৪) [9] 
এট) ১৯০5 05১05 5৮ 85228 হি 
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'যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ ও 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


তৎসংশিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ 
করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, খণ 
ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরের 
জন্য |” 

গরীব, বাস্তহারা, দরিদ্র শিক্ষার্থী প্রভৃতি দুঃখী 
জনগোষ্ঠী যাকাতের প্রকৃত হকদার | এদের মধ্যে 
গরীব আত্রীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী অধিক 
হকদার । তাদেরকে যাকাত দিলে দ্বিগুণ সাওয়াব 
যাবে । কর্মট গরীবদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানে 
সহায়তা করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যাকাতের 
অর্থ ব্যয় করা যায় । যেসব গরিব ছাত্র-ছাত্রী দীনি 
শিক্ষা অজর্নে এবং যে গরিব শিক্ষক দীনি শিক্ষা- 
বিস্তারে নিয়োজিত তাদেরকে যাকাত দিলেও 
দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে । যথার্থ কারণে খণ- 
গ্রস্থ এবং খণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়লে 
তাদের খণ মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে 
সাহায্য করা যায়। সফরকারি যদি আর্থিক 
অসুবিধায় পতিত হয়, তবে তাকে যাকাতের অর্থ 
দিয়ে সাহায্য করা যায়, যদিও তার বাড়ির অবস্থা 
ভালো হয়। নও-মুসলিমকে পুনর্বাসনের জন্য 
যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যায় । যাকাত 
এমন লোককেই দিতে হবে, যারা যাকাত নিতে 
পারে । 


যাদের যাকাত দেয়া যাবে না 
ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত খাওয়া বা ধনী ব্যক্তিকে 
যাকাত দেওয়া জায়েয নয় । আপন দরিদ্র পিতা- 
মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী তথা উর্ধ্বস্থ সকল 
নারী-পুরুষ অনুরূপ পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি ও 
অধস্তন সকল নারী-পুরুষ এবং স্বামী স্ত্রীকে 
যাকাত প্রদান করা জায়েয নেই । যাকাত বহির্ভূত 
সম্পদের দ্বারা তাদের ভরণ-পোষণ করা 
ওয়াজিব ৷ অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ জ্রগ্জ-এর 
প্রকৃত বংশধরদের সম্মান ও মর্যাদার কারণে 
যাকাতের অর্থ দ্বারা সাহায্য করা জায়েয নয় । 
একমাত্র দানের অর্থ দ্বারাই তাদের খেদমত করা 


জরুরি । মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি 
নির্মাণের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা নিষেধ । 
সাধারণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করাও জায়েয নয় । 
তবে আশ্রয় কেন্দ্রে দুরবস্থা সম্পন্ন আশ্রয়প্রার্থীদের 
ব্যক্তি মালিকানাধীন ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে দেয়া 
জায়েয । মনে রাখতে হবে যাকাত পরিশোধ 
হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া 
শর্ত । সুতরাং যাকাতের অর্থে মৃত ব্যক্তির দাফন- 
কাফনের ব্যবস্থা করাও জায়েয নয় । যাকাত 
দেওয়া যেমন শরীয়তের বিধান, অনুরূপ যাকাত 
পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই যাকাত দেওয়া 
শরীয়তের বিধান | সঠিক পাত্রে যাকাত প্রদান না 
করলে যাকাত পরিশোধ হবে না । 


যাকাত হিসাব করার পদ্ধতি 

হবে: স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ টাকা, ব্যবসায়িক 
মালামাল, আয়, লভ্যাংশ ইত্যাদির ওপর ২.৫% 
যাকাত হিসাব করতে হবে অর্থৎ শতকরা ২.৫ 
টাকা । 

স্বণ বা রূপার নিসাবের ভিত্তিতে প্রতি চন্দ্র বছরে 
(৩৫৪দিন) নিজের পূর্ণ মালের যাকাত হিসাব 
করে প্রথমে মাল থেকে যাকাতের অংশ (অর্থাৎ 
পূর্ণ মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা 
আড়াই ভাগ, অর্থাৎ ২.৫%) পৃথক করে নিতে 
হবে। যদি সৌর বৎসর (৩৬৫দিন) ভিত্তিতে 
যাকাত হিসাব করা হয়, তবে যাকাতের হার হবে 
২.৫৭৭% | যাকাতের অংশ পৃথক করার সময় বা 
প্রদান করার সময় অবশ্যই নিয়ত করতে হবে । 
নচেৎ যাকাত আদায় হবে না। 

স্বর্ণের বাজার দর যদি প্রতি গ্রাম ১৪৬৪/- টাকা 
হয়, তা হলে ৮৫ গ্রামের মূল্য হয় ১,২৪,৪৪০/- 
টাকা, যার ওপর যাকাত হবে ২.৫% হিসাবে ল 
৩.১১১.০০ টাকা । আর রূপার প্রতি গ্রাম ৪৭/- 
টাকা হলে ৫৯৫ গ্রামের মূল্য হয় ২৭,৯৬৫/- 
টাকা, যার ওপর যাকাত হবে ২.৫% হিসাবে ল 
৬৯৯/১৩ টাকা । অতএব, নিসাব পরিমাণ অর্থ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভল্বী ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলমানকে বছরান্তে 
যাকাত প্রদান করতে হবে | যাকাত কোন প্রকার 
দয়া বা অনুগ্রহ নয় । সর্বপ্রকার লৌকিকতা, যশ- 
খ্যাতি ও পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে 
একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করতে হবে । 


যাকাত আদায় না করার পরিণাম 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ইজ [লক ত2৬ 25৯৩৫ বা 81৮ পরপর গু পাঠ£১ ৮ 25৫৮ 
191৬৮৯-3৬৮825859150৩১ ৫১5 


রর 
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পক 53 ৬ এ এ ৬৮১ ৩৩০ ১১০৫৪ 
21852205255 ০ পেকে ও এগ 
89056 8401555 928 
“আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুর্জীভূত করে এবং তা 
আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ 
[স্তির সংবাদ দাও | যেদিন জাহান্নামের আগুনে 
সেসব উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তি 
, পার্্শদেশ ও পৃষ্ঠটদেশে দাগ দেওয়া হবে । 
সেদিন বলা হবে, এই হলো তোমরা নিজেদের 
জন্য পু্জীভূত করতে । সুতরাং তোমরা যা 
পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর 1” 
4 


পা | পাতা পার্ট ৯৯ ৮৫ 


£ 5 ্ ০5267 5 ০ ০86 75- 
+ [পা কি পো পা কি পর্ণ পর্ণ চর 1 ্ পর কি ৬ 
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(2 
“যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন অথচ 
সে তার যাকাত প্রদান করে না, তাকে কিয়ামতের 
দিন টাকপড়া গোলাকৃতি দুটি চিহ্ন বিশিষ্ট বিষধর 
সাপ গলায় বেড়ি আকারে পরানো হবে । অতঃপর 
সেটি তার দুই চিবুকাস্তি ধারণপূর্বক বলবে, আমি 
তোমার কুক্ষিগত সম্পদ ॥ 
এরপর নবী করীম রশ্জী আল্লাহর এ আয়াত 
তিলাওয়াত করেন, 


5৫ ৮ 


25415652828 6৮64 ৫৫ 62 
'যারা আন্রাহ প্রদত্ত সম্পদে কৃপণতা করে তারা 
যেন এ ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য 
কল্যাণকর | বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর | 
অচিরেই কিয়ামতের দিন কার্পণ্য প্রদর্শনকৃত 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


সম্পদ বেড়ি আকারে তাদের গলায় পরানো 
হবে | 


যাকাতের কল্যাণ 

ইসলামের ৫টি স্তস্তের মধ্যে যাকাত অর্থনৈতিক 
স্তম্ভ । ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা সমাজের দারিদ্যও 
দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং মানবতার কল্যাণ সাধন 
করা । ধনীদের সম্পদে গরীব ও বঞ্চিতের হক 
রয়েছে । সঠিক হিসাব করে নিয়মিত যাকাত 
হক পরিশোধ হয় ফলে সম্পদ পরিশুদ্ধ ও 
হিফাযত হয়, যাকাতদাতার মনকে লোভ থেকে 
পবিত্র করে এবং দান ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যন্ত 
হতে সাহায্য করে । যাকাত প্রদানকারীর জন্য 
রয়েছে মহান আল্লাহর নিকট হতে অগুণিত পার্থিব 
ও পারলৌকিক কল্যাণ । 

যাকাতের উপকারভোগী সমাজের দুঃখী-দরিদ্ 
জনগোষ্ঠী । যাকাতের অর্থে সমাজের দরিদ্ব 


সহযোগিতা ও সহানুভূতির গুণাবলি বৃদ্ধি পায় । 

1৫৫ 21 2104৫ (৫৮ ॥ ৮28৫0 ৮৯5৫ ৫ 
8১ বো 85) পু ৬৯৮৪) সপ 2187 2৫ ৫) 
৪ 5285 ৬৮ উঠ ০০ ও 2৪2 ০ 


৮72 2৮ 


৪০৯১০ 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎ কাজ করেছে, 
নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত প্রদান 
পালনকর্তার কাছে রয়েছে । তাদের কোন ভয় 
নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না |” 


+ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:৪৩ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. 
২, পৃ. ১০৫, হাদীস: ১৩৯৭, হযরত আবু হুরায়রা 
লট থেকে বর্ণিত 
স্নান, মুস্তকা আলবাবী আ্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৩, পৃ. ২০, হাদীস: 
৬৩৭, হযরত আমর ইবনুল আস ক্ষ থেকে বর্ণিত 

" আল-কুরআন, স্তর ভাত-তওবা, ৯:৬০ 

৫ আল-কুরআন, সুরা অ/ত-তওবা, ৯:৩৪-৩৫ 

* (ক) আল-বুখারী, গাওভ্ খ. ৬, পৃ. ৩৯, হাদীস: 
৪৫৬৫, হযরত আবু হুরায়রা ঞ্ক্ থেকে বর্ণিত (খ) 
আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৮০ 

+ আল-কুরআন, সুর ভাল-বাকারা, ২:২৭৭ 


এাঁততত ও নিশ্চিত কাজের ৪7৩০ 


কম্পিউটার বিভাগ 

গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল 

কম্পোজ আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 
ক্ক্যানিৎ / নসিডি রেকর্ডিৎ 
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মুদ্রণ বিভাগ 


বা 
৮ ২১৬41 নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আরবী-উর্ূসহ সকলপ্রকার বই- 
১74 রী পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 


এজেন্সির নীতিমালা 


৬ সর্বনিয় পাঁচ কপির এসেন্সি দেওয়া 

* প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে | 
একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । ৃ 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 

৬ এজেনির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পাত্রকার সংখ্যা | 
বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


৬ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । ূ 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 


গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । ৃ 
দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা | 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চ্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় | বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড ক্যাসারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ॥ 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যানসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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তেমন কিছুই বলছে না 
জাতিসংঘ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা 
বা আন্তর্জাতিক মহল! 


মেহেদী হাসান 


রোহিঙ্গাদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়ার আহবান 
জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, নিউ 
ইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান 
রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্রিউ) | তাদের আশা, 
আশ্রয়ের জন্য মিয়ানমার থেকে আসা ব্যক্তিদের 
জন্য বাংলাদেশ নিজ সীমান্ত খুলে দেবে; মানবিক 
বিবেচনায় শরণার্থী হিসেবে তাদের আশ্রয় দেবে । 
তবে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য 
লাদেশ সীমান্ত খুলে দেওয়া বা শিথিল করার 
সিদ্ধান্ত এখনো নেয়নি । আগের দিন জাতিসংঘের 
আহ্বানের পর ১৩ জুন এইচআরডারিউ এ 
আহ্বান জানাল | কুটনৈতিক মহল ও সংশিষ্ট 
অনেকেই মনে করেন, এসব আসলে বাংলাদেশের 
ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, নইলে এর 
চেয়ে অনেক বেশি চাপ তারা মিয়ানমারের ওপর 
সৃষ্টি করত । 
কুটনৈতিক সূত্রগুলো বলেছে, আগেও রোহিঙ্গা 
ইস্যুতে বাংলাদেশের ওপর চাপ ছিল। কিন্তু 


জুলাই'১২ 


বাংলাদেশের ওপর যত চাপ তার সিকি ভাগও 
ছিল না মিয়ানমারের ওপর । দাতা দেশগুলো এ 
দেশে রোহিঙ্গাদের রাখতে চায়; অথচ তারা যে 
কারণে এ দেশে চলে আসছে বা আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হচ্ছে, তার কোনো ধরনের প্রতিকারে আগ্রহ 
দেখায় না। সাম্প্রতিক ঘটনা বিশ্রেষণ করে 
থেকে আসা ব্যক্তিদের জন্য বাংলাদেশকে সীমান্ত 
খুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, তারা ওই 
দেশটির (মিয়ানমার) প্রতি তেমন কোনো আহবান 
জানায়নি; পরিস্থিতির ব্যাপারে তেমন উদ্বেগও 
প্রকাশ করেনি ৷ বরং সংঘাত শুরুর পর নিজেরাই 
সংশিষ্ট এলাকাগ্ডলো থেকে কার্যক্রম গুটিয়ে 


নিয়েছে । 
এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে 


সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। ত্রাস 
সৃষ্টি করে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার থেকে 


বিতাড়নের কৌশল গ্রহণ করেছে সে দেশের 
সরকার বিষয়টিকে এভাবেই দেখছেন অনেকে । 
বাংলাদেশঃ 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছক এক কূটনীতিক বলেন, 
তিন পার্বত্য জেলা ও কক্সবাজারের ব্যাপারে দাতা 
সংস্থা ও দেশগুলোর বিশেষ আগ্রহ চোখে পড়ার 
মতো। তারা তাদের সাহায্য কার্যক্রম ওই 
জেলাগুলো ঘিরেই চালাতে চায় । 
ওই কুটনীতিক বলেন, মিয়ানমার সরকার 
রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না। 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, দাতা সংস্থা বা 
মানবাধিকার সংস্থাগ্তলো এ ব্যাপারে তেমন উদ্বেগ 
দেখায় না। মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে এসে 
অবৈধভাবে অবস্থানকারী কয়েক লাখ রোহিঙ্গার 
জীবনমান-জীবিকা নিয়েই তাদের যত উদ্বেগ । 
এমনকি তাদের নাগরিকের মতো সুবিধা দেওয়ার 
ব্যাপারেও চাপ রয়েছে বাংলাদেশের ওপর ।' 
ওই কূটনীতিক বলেন, “দাতারা প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধের 
সময় ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় 
নেওয়ার কথা বলে রোহিঙ্গাদের এ দেশে থাকতে 
দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু বাং 
শরণার্থীরা ভারতে কত বছর থেকেছে, আর 
মিয়ানমার থেকে আসা ব্যক্তিরা ১৬ কোটি 
জনসংখ্যার ছোট্ট এ দেশে কত বছর ধরে 
থাকছে? 
তিনি বলেন, “তিন দশকেও রোহিঙ্গা সংকটের 
সমাধান হয়নি । ভবিষ্যতেও হবে তেমন আশার 
আলো দেখা যাচ্ছে না দাতা ও প্রভাবশালী 
দেশগুলোর দ্বৈতনীতির কারণে । তারা মিয়ানমারে 
রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়না ও 
৪১০৯৯৮৭ লঙ্ঘনের ব্যাপারে যতটা নীরব, 
লাদেশে আশ্রয় নেওয়াদের জীবন-জীবিকা ও 
সা 
করে । 
ওই কূটনীতিক বলেন, “দাতা দেশগুলো ও কথিত 
মানবাধিকার সংগঠনগ্ডলো আদৌ মিয়ানমারের 
রাখাইন রাজ্যে সংকট দূর করে রোহিঙ্গাদের জন্য 
অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় কি না, তা নিয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তা না হলে কেন 
সংঘাতের মাত্র কয়েক দিনের মাথায় সীমান্ত খুলে 
দেওয়ার আহ্বান জানাবে 
দাঙ্গার খবর ছাপিয়ে গেছে আশ্রয়প্রার্থীদের 
বাংলাদেশে ঢুকতে না দেওয়ার খবর!: কুটনৈতিক 
মহল জানিয়েছে, তারা মিয়ানমার ও সীমান্ত 
পরিস্থিতি যেমন পর্যবেক্ষণ করছে, তেমনি জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দিকেও নজর 
রাখছে । তারা মনে করে, এখন মিয়ানমারের 
রাখাইন রাজ্যে দাঙ্গার খবর যতটা সংবাদমাধ্যমে 
আসছে, তার চেয়েও বেশি আসছে বাং 
রোহিঙ্গাদের ঢুকতে না দেওয়ার খবর । বাহ্‌ 
এখনো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং আশা 
করছে, সন্তাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রাখাইন 
রাজ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। কিন্তু 
মানবাধিকার সংগঠন ও দাতা সংস্থাপ্তলো ওই 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৭ 
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সময়টুকুও দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না । প্রকারান্তরে 
তারা বলছে, এখনই সীমান্ত খুলে দিতে হবে । 
এদিকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে মিয়ানমারে 
সাম্প্রতিক সংঘাতে সরকারি বাহিনীর সংশবষ্টতার 
অভিযোগ ওঠার পর অনেকে একে রোহিঙ্গাদের 
বিতাড়নের কৌশল হিসেবে দেখছে । 

কালের কণ্ঠের উখিয়া প্রতিনিধি জানান, যখনই 
রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়, 
তখনই মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংকট সৃষ্টি 
হয় স্থানীয় জনগণের মধ্যে এমন ধারণা রয়েছে । 
'রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ও প্রত্যাবাসন 
সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ হামিদুল হক 
চৌধুরী বলেন, মানবিকতার ধুয়া তুলে রোহিঙ্গা 
বেসরকারি সংস্থা যেমন_ এসিএফ, এমএসএফ 
ল্যান্ড) ও মুসলিম এইড তাদের কর্মকাণ্ডের 
ব্যাপারে কঠোর নজরদারির জন্য সম্প্রতি 
কক্সবাজার জেলা প্রশাসন উখিয়া ও টেকনাফ 
উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা দিয়েছে । এর 
কয়েক দিনের মধ্যেই মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে 
রোহিঙ্গা ও রাখাইনদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর সঙ্গে রোহিঙ্গা 
প্রত্যাবাসনবিরোধী তথাকথিত মানবতাবাদী চক্র, 
বেসরকারি সংস্থা এবং সশস্ত্র তৎপরতায় লিপ্ত ছিল 
এমন রোহিঙ্গাদের যোগসূত্র থাকা অমূলক নয় । 
অধ্যক্ষ হামিদুল হক বলেন, “পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু 
মনি গত মাসে তুর্কমেনিস্তান সফরকালে শরণার্থী 
সমস্যা সমাধানে ইউএনএইচসিআরের 


সহযোগিতা চান । এরপর বাংলাদেশ সরকার পূর্ব 


এশিয়া ও আশিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সমন্বয়ে 
মালয়েশিয়া কিংবা কক্সবাজারে একটি 
কর্মপরিকল্পনা বা নীতিনির্ধারণ বিষয়ক বৈঠক 


আয়োজনের উদ্যোগ নেয় । ঠিক সেই মুহুর্তে 


রাখাইন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনা 
ঘটছে । কথিত মানবতাবাদীদের ফড়যন্ত্র 
মিয়ানমারে এসব ঘটছে কি না, তা খতিয়ে 
দেখতে হবে । কারণ রোহিঙ্গা সমস্যা তথাকথিত 
হয়েছে । 

সংশ্লিষ্ট সুত্রগুলো জানিয়েছে, মিয়ানমারে 
সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কারণে বাংলাদেশ থেকে 
রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটিই হুমকির মুখে 
পড়বে । এতে দুর্ভোগ বাড়বে বাংলাদেশের । 
নিশ্চিত করা । সংখ্যালঘুদের রক্ষায় ব্যর্থ হলে 
প্রভাবশালী পশ্চিমা দেশগুলো সংশিষ্ট সরকারকে 
চাপ দেয়; এমনকি জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের 
নজিরও আছে । কিন্তু রহস্যজনক কারণে 
মিয়ানমারের ক্ষেত্রে এসবের কিছুই হয় না। 
মিয়ানমার নিরাপদ নয় বলে বাংলাদেশ 
রোহিঙ্গাদের আশ্রয় হতে পারে না । 

এক জ্যেষ্ঠ কুটনীতিক বলেন, সমস্যা সমাধানে 
মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ 


জুলাই'১২ 


বাড়ানো উচিত । আর তারা যদি সেটা করতে না 
পারে তাহলে যেন বাংলাদেশকে তার সমস্যা 
নিজের মতো করে সমাধানের পথ খুঁজতে দেয় । 
ওই কুটনীতিক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
সমস্যা সমাধানে উপায় খোঁজার কাজ শুরু করার 
কথা বলেছিলেন । যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে এরপর 
তেমন কোনো জোরালো উদ্যোগ দেখা যায়নি । 
অথচ ওই যুক্তরাষ্ট্রই ২০০৮ সালে ভুটান থেকে 
৬০ হাজার নেপালি শরণার্থীকে নিয়ে গেছে । 
শরণার্থীদের ব্যাপারে মানবিক আরো কয়েকটি 
দেশ এমনটা করেছে । রোহিঙ্গাদের নিয়ে যদি 
সত্যিই উদ্বেগ থাকে, তাহলে তারা সরাসরি 
নিজেদের দেশে তাদের নিয়ে যায় না কেন? 
রোহিঙ্গারা এ দেশের নাগরিক নয় | তাই অনন্ত 
কাল এ দেশে তাদের অবস্থানের সুযোগ নেই । 
তিনি আরো বলেন, মিয়ানমার থেকে বিভিন্ন 
সময়ে বিচ্ছিনভাবে অনুপ্রবেশের ঘটনার ব্যাপারে 
সরকার অবগত । কিন্তু সীমান্ত খুলে দেওয়ার অর্থ 
হলো ওপারের রোহিঙ্গাদের এখানে আসতে 
আমন্ত্রণ জানানো । এর প্রভাব পড়বে দেশের 
অর্থনীতি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার 
ওপর | আর 'শরণার্থী' মর্যাদা দিলে তো তাদের 
না। এ দেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা দেশে ফিরে 
যেতে চায় না। ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন এলেই এমন 
শর্ত দেয়, যা পুরণ করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব 
নয় । 

ওই কূটনীতিক বলেন, দাতা সংস্থাগুলো 
রোহিঙ্গাদের জন্য অর্থ-সাহায্য দিতে চায় । কিন্তু 
এ যাবৎ মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের 
সবচেয়ে বড় সাহায্য দিয়েছে বাংলাদেশই । 
থাকতে দিচ্ছে । এভাবে আর কত দিন? 


আন্তর্জীতিক আদালতে যাওয়ার পরামর্শ 

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক 
চাপ আগামী দিনগুলোতে আরো বাড়ার আশঙ্কা 
করছেন অনেকে । এ জন্য আগে থেকেই 
প্রয়োজনীয় প্রস্ততি নেওয়ার ব্যাপারে মত 
দিয়েছেন তাঁরা । সাবেক রাষ্ট্রদূত আশফাকুর 
বাংলাদেশ প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে 
যেতে পারে । রোহিঙ্গারা যদি একবার বাংলাদেশে 
প্রবেশ করে, তবে তাদের বের করা কঠিন হবে । 


বাংলাদেশকে চাপে রাখার কৌশল 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 
বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. দেলোয়ার 
হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, সীমান্ত শিথিল 
করার মতো পরিস্থিতি এখনো আসেনি । 
সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশকে 
চাপে রাখার কৌশল এটি । 


ড. দেলোয়ার হোসেন বলেন, “সীমান্তের ওপারে 
এবারের যে সংকট তা হঠাৎ করেই ৷ এমন নয় 
যে, তা অনেক দিন ধরে হচ্ছিল; আর পরিস্থিতি 
সামাল দিতে সীমানা খুলে দিতে হবে বা শিথিল 
করতে হবে । তাই ওই আহ্বানকে আমি খুব 
একটা বাস্তবসম্মত মনে করি না।' 

শরণার্থী আনতেই আগ্রহী ইউএনএইচসিআর : 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 
বিভাগের অধ্যাপক এম শাহীদুজ্জামান বলেছেন, 
“আমি একটি অগপ্রয় সত্যি কথা বলতে বাধ্য 
হচ্ছি । ইউএনএইচসিআরের কার্যক্রম 
বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর | 
বাংলাদেশের সরকার এটা বুঝতে পারছে যে, 
তারা অস্থিতিশীল একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে 
রাখে । ইউএনএইচসিআর এখন পর্যন্ত এমন 
কোনো চাপ সৃষ্টি করেনি, এমন কোনো কার্যক্রম 
নেয়নি, যাতে করে শরণার্থী হিসেবে এ দেশে 
অবস্থানকারীরা ফেরত যায় । কিন্তু যখনই একটি 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখনই বাংলাদেশে শরণার্থী 
ঢোকানোর ব্যাপারে ইউএনএইচসিআর খুব 
আগ্রহী হয়ে ওঠে । 

কুটনৈতিক সূত্রগুলো মনে করে, মিয়ানমারের 
রোহিঙ্গা সংকটের একটি মানবিক দিক আছে । 
ওই কথা তুলে সংকটকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন 
মহল এ দেশে নতুন করে রোহিঙ্গা আনতে চায় । 
কিন্তু মিয়ানমারের সংকট সমাধানে তারা কতটা 
আগ্রহী, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । 


| বন্দ মুখের কথা । | 
: বিদায় মানে সুখের নীড়ে রঃ 
| দুঃখের কষাঘাত, | 
| বিরহ-বেদনায় কাটে সদা ৰ 
: অশ্রু ঝরা রাত । ও 
| বিদায় শব্দ মনের মাঝে | 
| জ্বলে দুঃখের আগ্তন, ৰ 

: অতীত সব স্মৃতি কথা ন 
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দেশ এগিয়ে আসে । কিন্তু পাশে সমুদ্র ছাড়া 
মিয়ানমারের মুসলমানদের সে রকম প্রতিবেশী 
নেই । তাদের দুর্ভাগ্য, তারা প্রতিবেশী রূপে 
পেয়েছে বাংলাদেশ । আফগানিস্তানে যখন 
সোভিয়েত আগ্রসন শুরু হয়ে তখন তিরিশ লাখ 
আফগান নাগরিক তিরিশ বছর যাবত পাকিস্তানে 
আশ্রয় নিয়েছিল । ২০ লাখ আশ্রয় নিয়েছিল 
ইরানে । সাতচল্লিশে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় 
মুসলমানগণ জানমাল বাঁচাতে পাকিস্তানে আশ্রয় 
নিয়েছিল । একইভাবে ইসরাইলের আগ্রাসন 
থেকে প্রাণ বাচাতে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী প্রতিবেশী 
আরব দেশগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে । সম্প্রতি 
পাশ্ববর্তি তুরস্ক, জর্দান ও লেবাননে ৷ ইতিহাসে 
এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি । অসহায় উদ্বান্ততের 
প্রবেশ রুখতে কোন প্রতিবেশী দেশই দরজা বন্ধ 
করে দেয় না। মায়ানমারের 

প্রতিবেশী থেকে সেরূপ আচরণ পায়নি । 
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নির্মূলের মুখে 


ফিরোজ মাহরুব কামাল 


মায়ানমারের মুসলমানেরা আজ ভয়ানক বিপদের 


মুখে । তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাঠ পুড়িয়ে দেয়া 
হচ্ছে । তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। পত্রিকায় 
প্রকাশ, সৈন্যরা লাশগুলোকে দাফন করতে না 
দিয়ে গায়েব করে দিচ্ছে। এশিয়ান 
ক্যারেসপন্ডেন্ট ডট কমের সাংবাদিক ফ্রান্সিস 
ওয়াদের রিপোর্ট, পুলিশ দাঙ্গাকারি বার্মিজদের 
সাথে মিলে মুসলমানদের ঘরবাড়িতে আগুন 
দিচ্ছে । পুলিশ মুসলমানদের দিকে তাক করে 
গুলি ছুড়ছে এমনও রিপোর্ট আসছে, নিহত ও 
আহত মুসলমানদের মাথামুড়িয়ে ও গায়ে গেরুয়া 
পোষাক পড়িয়ে ছবি তুলে বৌদ্ধ বলে বিশ্বময় 
প্রচার চালাচ্ছে । সমুদ্রে নামা ছাড়া মুসলমানদের 
সামনে আশ্রয় লাভের কোন স্থান নেই। 
বাংলাদেশই একমাত্র প্রতিবেশী মুসলিম দেশ । 
কিন্তু বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে আসাও তাদের 


জন্য অসম্ভব করা হয়েছে। আহত ও ক্ষুদার্ত 


সাগরে ভাসছে । রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য এ 
এক নিদারুন দূরাবস্থা 

ঘরবাড়ি আগুনে বিধ্বস্ত হলে পাশের প্রতিবেশী 
আশ্রয় দিতে এগিয়ে আসে | তেমনি কোন দেশে 
একটি জনগোষ্ঠী নির্মূলের মুখে পড়লে প্রতিবেশী 


জুলাই'১২ 


বাংলাদেশ অতীতে ৫ বার রেকর্ড করেছিল বিশ্বের 
সবচেয়ে দুর্বত্তকবলিত দেশ রূপে । এবার আরেক 
সেটি হৃদয়হীনতায় | 


25 
বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষিবাহিনী, কোস্টাল গার্ড 
ও পুলিশ বাহিনী রোহিঙ্গা মুসলমানভর্তি 
নৌকাগুলোকে বাংলাদেশের সীমান্তে ভিড়তে 
দিচ্ছে না। সীমান্তরক্ষীরা তাদের পুশব্যাক 
করছে । কক্সবাজারের ১৭ বিজিবি অধিনায়ক লে. 
কর্নেল খালেকুজ্জামান পিএসসি বলেন, সীমান্ত ও 
উপকূলীয় এলাকায় বিজিবি টহল জোরদার করা 
হয়েছে । গতকাল সীমান্ত দিয়ে কোনো রোহিঙ্গা 
অনুপ্রবেশ করেনি । নাইক্ষ্যংছড়িস্থ ১৫ বিজিবি 
নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত দিয়ে কোনো রোহিঙ্গার 
অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেনি । সীমান্ত এলাকায় 
বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ।* 
রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঢুকতে না দেয়াই যে 
সরকারি নীতি এ হলো তার প্রমাণ । অথচ 
আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক বাংলাদেশ দায়বদ্ধ 
এমন উদ্বান্তদের আশ্রয় দেয়া । জান বাচানোর 
স্বার্থে কেউ যদি অন্য দেশে প্রবেশ করে তবে 
কোন সভ্যদেশেই তাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী 
বলে না। জানা বাচানো প্রতিটি নাগরিকেরই 
মৌলিক মানবিক অধিকার | সেটি কোন দেশে 
বিপন্ন হলে সে অন্য যে কোন দেশে আশ্রয় নেয়ার 
অধিকার রাখে | সেটিই আন্তর্জাতিক নীতি । 

রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাংলাদেশে আশ্রয় দিতে 
সরকারের প্রতি ইতিমধ্যে আহ্বান জানিয়েছে 
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান 
রাইটস ওয়াচ । কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
ডা. দীপু মনি আবারও সে দাবি নাকচ করে 
দিয়েছেন । সরকারের অনড় অবস্থানের ফলেই 
গতকাল ১১৪ জন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ঢুকতে 
দেয়নি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও 


কোস্টগার্ড ১ এভাবে বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশ 
সরকার জানিয়ে দিল, দেশটি শুধু হাত পেতে ত্রাণ 
নিতেই জানে, দিতে নয় ৷ তারা শুধু দুর্নীতিতে 
বিশ্বে প্রথম হওয়ার সামর্থই রাখে না, বিপদে পড়া 
প্রতিবেশীদের প্রতি অতি নির্দয় ও নিষ্ঠুর হওয়ারও 
সামর্থ রাখে । একটি জনগোষ্ঠীর বিবেকের পচন 
আর কত কাল এভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে? 

লক্ষণীয় হলো, নির্দয়তা শুধু সরকারের একার 
নয় । বরং আক্রান্ত যেন সমগ্র দেশ । মুসলিম 
উত্খাতের ন্যায় নিষ্ঠুরতা থামাতে বাংলাদেশ 
সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মহলে যেমন 
কোন উদ্যোগ নেই, তেমনি সে মুসলিম-নির্মূল 
নীতির বিরুদ্ধে ঢাকার রাস্তায়ও কোন প্রতিবাদ 
নেই । বাংলাদেশ সরকারের মানবতাশুন্য নীতির 
বিরুদ্ধে দেশের বিরোধী দলীয় নেতাকর্মী, লেখক- 
বুদ্ধিজীবী, ছাত্রশিক্ষক ও আলেম-ওলামাদের পক্ষ 
থেকেও কোন নিন্দাবাদ ঢেই। মিয়ানমারের 
মুসলিম-নির্মলে বিষয়টি নতুন নয়। আশির ও 
নব্বইয়ের দশকের শুরুতে একই রূপ নির্মূল 
অভিযান শুরু হয়েছিল। হাজার হাজার 
রোহিঙ্গাকে তখন দেশ ছাড়তে বাধ্য করা 
হয়েছিল । তাদের বহু হাজার মুসলমান এখন 
বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডে আশ্রয় নিয়ে আছে । 


বসবাস করলেও তাদের সে দেশের নাগরিকতু 
দেয়া হয়নি। এর চেয়ে বড় অবিচার আর কি 
হতে পারে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ডসহ বিশ্বের 
উন্নত দেশগুলিতে মাত্র ৫ বছর বৈধ বসবাসের 
সার্টিফিকেট দেখাতে পারলে নাগরিকত্ব দেয়া 
হয় । অথচ মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের শত 
শত্‌ বছর ধরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপ ও 
আফ্রিকা থেকে বসতি স্থাপনকারীগণ যত বছর 
আরাকানে বসবাস করছে রোহিঙ্গারা । অথচ 
তাদের নাগরিত্ব না দিয়ে এখন বহিস্কারের ষড়যন্ত্র 
কারণে । আর এখন তাদের গৃহহীন করা হচ্ছে। 
প্রতিদেশেই নানা ধর্ম, নানা ভাষা ও নানা বর্ণের 
মানুষ দিয়ে গড়ে উঠে । বাংলাদেশে যেমন 
মুসলমানের পাশাপাশি হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্টান আছে 
তেমনি বাংলাভাষীদের পাশে বহু অবাঙালিও 
আছে । বহু চাকমা, গারো, হাজং, মুনিপুরি, মগও 
আছে। শুধু এক ধর্ম, এক ভাষা ও এক বর্ণের 
মানুষ দিয়ে দেশ গড়ার প্রেরণাটি অতি অসুস্থ্য 
চেতনার । সে অসুস্থ্য চেতনার মানুষেরা ভিন্ন 
জাতিসত্তার মানুষদের নির্মল করার ন্যায় ভয়ানক 
সেটিই ঘটেছিল । তেমনটি ঘটেছে ইসরাইল ও 
বসনিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে । আজ একই 
অপরাধ ঘটছে মায়ানমারে । মুসলমানরা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ থেকে ভিন্নতর ধর্ম ও ভাষা 
হওয়ার কারণেই কারো নাগরিকত্ব হরন করা যায় 
না। অথচ মায়ানমারে সেটিই হয়েছে । এমনটি 
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হয়েছে মুসলিমভীতি থেকে । মুসলমানদের 
নাগরিকত্ব হরনের কারণ রূপে দেখানো হচ্ছে 
তারা এসেছে পার্ববর্তি বাংলাদেশ থেকে । কথা 
হলো তারা যদি বাংলাদেশ থেকে গিয়েও থাকে 
সেজন্য কি তাদের নাগিরকত্ব থেকে বঞ্চিত করা 
যায়? নানা দেশে বিচিত্র মানুষের যে সংমিশ্রন 
দেখা যায় তার কারণ এ নয় যে মানুষগুলো 
আসমান থেকে নাযিল হয়েছে । বরং আসে 
পাশ্ববতা দেশ থেকে । বাংলাদেশে বহু মানুষ 
ভারত থেকে এসে বসতি গড়েছে, সেটি যেমন 
শত শত বছর আগে, তেমনি অনেকের আগমনের 
বয়স ৬৫ বছরের বেশি নয় । তেমনি বহু মানুষ 
বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েও বসবাস করছে । 
মানুষ যেমন জন্ম নেয়, তেমনি মাইগ্রেশনও 
করে । সেটিই সভ্যতার রীতি | হাজার হাজার 
বছর ধরে সে রীতি চলে আসছে। কিন্তু সে 
মাইগ্রেশনের জন্য কি কারো নাগিরত্ব হরন করা 
যায়ঃ অথচ সে নিদারুন অবিচার হচ্ছে 
মায়ানমারের মুসলমানদের সাথে । 


আরাকানে মুসলমানদের বসতি হাজার বছরেরও 
বেশী পুরোন তার পিছনে দলিল রয়েছে । সে 
দলিল রয়েছে খোদ মায়ানমারে । সেখানে 
মুসলমান বসতির সুত্রপাত প্রসঙ্গে বিশিষ্ট 
এতিহাসিক ড. মুহাম্মদ এনামুল হক আরাকানের 
জাতীয় ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ “রাজোয়াং থেকে 
শতাব্দীর শেষ পাদে যখন আরাকান রাজ মহতৈং 
চন্দয় (৬1919001176 15817098- 788-810 
£.]).) রাজত্ব করিতে ছিলেন, তখন কতকগুলি 
মুসলমান বনিক জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে 


আরাকানের দক্ষিণ দিকস্থ “রনবী' (আধুনিক 
রামরী) দ্বীপে উঠিয়া পড়েন। তাহারা 
আরাকানীগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া রাজার সম্মুখে 
নীত হয়েছিলেন । রাজা তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া 
দয়া পরবশ হইয়া তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে গ্রামে 
গিয়া বসবাস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন । ড. 
এনামুল হক মনে করেন যে, 'রাজোয়াং-এ 
উল্লেখিত এ সব মুসলমান বণিক আরব দেশীয় 
ছিলেন এবং চাটগা থেকে উপকূল বেয়ে দক্ষিণ 
মুখে যাবার পথে,কিংবা দক্ষিন উপকূল হয়ে 
উত্তরে চাটগার দিকে এগুবার সময়ই ঝঞ্জাতাড়িত 
হয়ে সম্ভবত তাঁরা রামরী দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন” সুপ্রাচীন আরবীয় এতিহ্য অনুসারে 
একই সাথে জীবিকা অর্জন ও ধর্মপ্রচারের সুমহান 
ও স্থলপথে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন 
দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল । এরই অংশ হিসেবে 
উপনিবেশ গড়ে উঠে । জীবন-জীবিকার অনিবার্য 
তারা সেখানে ধনে-জনে বর্ধিত হতে থাকে । 


পরীক্ষার মুখে বাংলাদেশের মুসলমান 

আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের এ ভয়ানক 
বিপদে বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর বিশাল 
দায়ভার ৷ আল্লাহ তাআলা মানুষকে নানাভাবে 
পরীক্ষা করেন । কখনো তার নিজের ওপর বিপদ 
দিয়ে, আবার কখনো প্রতিবেশীর ওপর বিপদ 
দিয়ে । বাংলাদেশের মুসলমানগণ তাই এখানে 
এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী | এ পরীক্ষায় ফেল 
করলে শুধু মানব জাতির ইতিহাসেই তাদের 
কদর্যতা বাড়বে না, আল্লাহর দরবারেও তাদের 


ভর্তি চলছে 


চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ এক্সেস রোডস্থ উম্মাহাতুল মুমিনীন হিফজুল 
কুরআন বালিকা একাডেমীর হিফয বিভাগে (হাফেজা শিক্ষিকার 


ছাত্রী ভর্তি 
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আগ্রহী 
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মক্কা ও মদীনা শরীফের তরতীবে হাদর তেলাওয়াতে অভ্যস্থ একজন 
হাফেজা শিক্ষিকা আকর্ষণীয় সুবিধায় নিয়োগ করা হবে । 

অধ্যক্ষ 
উম্মাহাতুল মুমিনীন হিফজুল কুরআন বালিকা একাডেমী 


৩৬৯, ক্যাপ্টেন মুবারক ভবন, আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, চট্টগ্রাম । 
ফোন: ০১৮১১-২০৮০২০, ০১৫৫৪-৩১৭৪৭১ 


জুলাই'১২ 


ব্যর্থতা বাড়াবে । প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে 
প্রতিবেশী মাত্রই সর্ব সামর্থ নিয়ে সে আগুন 
থামানোর চেষ্টা করে। প্রতিবেশীর মাঝে সে 
তাড়না না থাকলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তিটি 
অমানুষ । জন্ত-জানোয়ার ও উদ্ভিদের সে সামর্থ 
থাকে না বলেই তারা ইতর । প্রতিবেশী-সুলভ 
এমন কাজের জন্য মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন 
পড়েনা । এমনকি অমুসলিম কাফেরগণও সে 
কাজ করে । তবে মুসলমানদের ওপর সে 
পরীক্ষাটি আরো বেশি বেশি আসে । কারণ 
জাহান্নামের আগ্তন থেকে রেহাই দিয়ে জান্নাতে 
মৃত্যুহীন এক অনন্ত জীবন দেয়ার আগে আন্রাহ 
তাআলা তাদের যাচাই-বাছাই করে নেন । তাই 
সে চূড়ান্ত পরীক্ষাগ্তলি আসে সে যাচাই-বাছাইয়ের 
অপরিহার্য অংশরূপে | সে পরীক্ষায় পাশ করার 
তাগিদে মুসলমান তাই শুধু প্রতিবেশীর ঘরের 
আগুন নেভাতে ছুটে যায় না, তাকে জাহান্নামের 
আগুন থেকে বাচাতেও সচেষ্ট হয় । 
মুসলমানের পরিচয়টি শুধু আল্লাহর হুকুমের প্রতি 
আত্মসমর্পিত গোলাম রূপেই নয় । আরেক 
গুরুতপূর্ণ পরিচয় হলো সে অন্যান্য মুসলমানদের 
ভাই । সে পরিচয়টি মহান আল্লাহর দেয়া । পবিত্র 
কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলার সে ঘোষণাটি 
হলো, 
৫ ৮ 5 ৫ 0025৫ 82 08 পে 
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মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা 
ভ্রাতুগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো আর 
আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত 
হও |”: 
কাউকে ভাই বলাটি কোন ফীকা বুলি নয় । এটি 
মুমিনের ঈমানের প্রকাশ । ফলে ভাই বলার মধ্য 
দিয়ে ঈমানদারের ঘাড়ে ঈমানী দায়ভারও এসে 
যায়। ইসলামের সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় 
বিশ্বভাতৃত্বের মজবুত বন্ধনটি গড়ে উঠে এ 
পরিচয়টির উপর । এ পরিচয়টি না থাকলে উম্মতে 
ওয়াহেদা গড়ে উঠার আর কোন ভিত্তিই থাকে 
না। তাই মুসলমান হওয়ার অর্থ যেমন আল্লাহর 
পাকাপোক্ত গোলাম হয়ে যাওয়া, তেমনি অপর 
মুসলিমকে নিজের ভাই রূপে কবুল করে নেয়া । 
সেটি শুধু মুখে নয়, হৃদয় দিয়ে । চেতনা, কর্ম ও 
আচরণে সে ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ না ঘটলে সে মহান 
আল্লাহর দরবারে মুনাফিক রূপে চিত্রিত হয়। 
ভ্রাতৃত্বের সে মজবুত বন্ধনের কারণে সে অন্য 
কোন মুসলিমের বিপদে তা সে রোহিঙ্গা হোক, 
বিহারী হোক, কাশ্মিরী হোক বা ফিলিস্তিনী হোক, 
সর্বাত্মক সাহায্যে নিয়ে ছুটে । মারাঠা হিন্দুদের 
হাতে নির্মল হওয়া থেকে ভারতের মুসলমানদের 
নেতৃত্বে আফগান সৈন্যরা নিজ অর্থ ও নিজ রক্ত 
ব্যয়ে ছুড়ে এসেছিলেন । 


১ £্দানিক নয়াদিগন্ত, ১৪ জুলাই ২০১২ 
২ আসার দেশ, ১৪ জুলাই ২০১২ 
“ আল-কুরআন, সরা আল-হুজরাত, ৪৮:১০ 
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স।ম।জ।- ।সং।ক্ষা।র 


“একটি জরুরি বার্তা" নামে একটি বিজ্ঞাপন 
বহুদিন থেকে মুসলিম সমাজে প্রচারিত হয়ে 
আসছে । বিজ্ঞাপনটির বিষয় বস্ত হল, মদীনা 
মুনাওয়ারার অজ্ঞাত পরিচয় জনৈক শায়খ 
আহমদের স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত একটি “অসিয়তনামা' | 
দুর্বল ঈমানের কিছু সংখ্যক মুসলমান এতে 
বিশ্বাস করে ভয়-ভীতি ও আশা-আকাজক্া 
সহকারে উক্ত “অসিয়তনামা' ছাপিয়েছে বা 
ফটোকপি করে তা সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক 
হারে বিলি করেছে এবং করছে । কেননা উক্ত 
অসিয়তনামা সরাসরি মহানবী রঞ্জু থেকে প্রাপ্ত 
বলে দাবি করা হয়েছে । অসিয়তে রাসুলুল্লাহ প্র 
বলেছেন, 

“যে ব্যক্তি এই অসিয়তনামা ছাপিয়ে মানুষের 
মাঝে বিতরণ করবে সে আমার শাফআত পাবে, 
জান্নাতের অধিবাসী হবে, ব্যবসায় প্রচুর লাভবান 
হবে, খণগ্রস্থ ব্যক্তি খণমুক্ত হবে । অপরদিকে 
এটাকে ছাপাতে গড়িমসি করলে তার মৃত্যু হবে, 
রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, আমার শাফাআত 
থেকে মাহরুম হবে ।' 

শায়খ আহমদ আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, 
এটি যদি মিথ্যা হয় তবে তার মৃত্যু যেন 
কাফেরের মৃত্যু হয় ... ইত্যাদি । 

প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মিথ্যা, জাল ও বানোয়াট 
“অসিয়তনামা” | উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সাধারণ 
মানুষের ঈমান-আকিদা ধ্বংস করার জন্য এটা 
প্রস্তুত করা হয়েছে । এর সাথে ইসলাম তথা 
কুরআন-হাদীসের দূরতমও কোন সম্পর্ক নেই। 
এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ শ্রক্ন-এর ওপর সম্পূর্ণরূপে 
মিথ্যারোপ করা হয়েছে । অথচ তিনি এরশাদ 
করেন, 
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“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ 


করে সে যেন নিজ বাসস্থান জাহান্নামে নির্দিষ্ট 
করে নেয় |” 


ইসলাম সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানের অধিকারী 
একজন সাধারণ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি উক্ত 
অসিয়তনামা সামান্য খেয়াল সহকারে পাঠ 
করলেই তার মিথ্যাবাদীতা স্পষ্টভাবে ধরতে 
পারবে । কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে 
বেশ কিছু সংখ্যক সরলমনা মানুষ উক্ত মিথ্যা 
অসিয়তনামার শিকার হয়ে নিজেদের দুর্বল 
ঈমানের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই তাদের 
উন্মোচন করা সমীচীন মনে করছি । 


জুলাই'১২ 


দু”টি ঘটনার তথ্য উদঘাটন 


গ্রন্থনা: মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল কাফী 


আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য 
ইসলামকে একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা রূপে মনোনীত 
করেছেন । এর প্রতিটি স্তরকে পূর্ণতা দিয়েছেন । 
এবং তার রাসুল মুহাম্মদ জি সে ইসলামকে ২৩ 
বছরের জীবনে পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত 
করেছেন । অতঃপর স্বীয় উম্মতকে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট 
দলীলের ওপর রেখে গিয়েছেন, যার রাত ও দিন 
বরাবর । এর মধ্যে গোপনীয়তা বা রাখঢাক 
বা 
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০৮৬৯১] 
'আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য 
পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার 
নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে 
তোমাদের জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত 
করলাম 1” 


১৪ শত বছর পরে এই অজ্ঞাত অসিয়তনামায় 
এমন উদ্ভট দাবি করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তা 
নিজে পড়ে অপরকে পড়তে দিবে সে তার জায়গা 
জান্নাতে করে নিবে, আর যে এর বিপরীত বলবে 
সে রাসুলুল্লাহ ক্র্ট-এর শাফাআত বঞ্চিত হবে । 
যেন এটি পবিত্র কুরআনের চেয়ে উত্তম এবং 
মর্যাদাপূর্ণ । এ কথাটি মিথ্যা হওয়ার জন্য এ 
জ্ঞানটুকুই যথেষ্ট যে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন 
নিজে পাঠ করে এবং অপরকে পড়তে দেয় বা 
এর হাজার হাজার কপি মানুষের মাঝে বিতরণ 
করে তবু সে জান্নাত তো দুরের কথা জান্নাতের 
ঘ্বাণও পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি ঈমান 
এনে সে অনুযায়ী আমল না করবে | এভাবে কেউ 
এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান রেখে শরীয়তের 
অনুসারী হওয়ার পর উহার কোন কপি যদি 
বিতরণ নাও করে বা অপরকে পড়ে না শোনায় 
তবুও তো সে কিয়ামত দিবসে রাসুলুল্লাহ ক্র এর 
শাফাআত থেকে বঞ্চিত হবে না । 

সুতরাং এই একটি মিথ্যা কথাই সন্দেহহীন ভাবে 
সম্পূর্ণ অসিয়তনামাটি বানোয়াট এবং উহার 
লিখক পথভ্রষ্ট হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে । 
যদিও লিখক তার সত্যতার জন্য হাজার বার 
শপথ করে না কেন। কেননা ইবলিসও মিথ্যা 
শপথ করে আমাদের পিতা-মাতা আদম-হাওয়া 
/হি্-কে জান্নাত থেকে বের করেছিল । 
তাছাড়া এই অসিয়তনামা মিথ্যা হওয়ার আরও 
কয়েকটি প্রমাণ হল: শেখ আহমদের দাবি 
মোতাবেক রাসুলুল্লাহ ক্ষ তাকে এক সপ্তাহের 
মধ্যে ৭ হাজার লোক কাফের অবস্থায় মারা 
যাওয়ার সংবাদ দিয়েছেন । এ সংবাদটি অদৃশ্য 
বিষয় সংক্রান্ত আর সন্দেহাতীত ভাবে তার 
ওফাতের পর অদৃশ্য বিষয়ে কোন সংবাদ সমপূর্ণ 
রূপে বন্ধ হয়ে গেছে । সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব 


যে তিনি মৃতদুর পর গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন? 
অথচ জীবদ্দশীতেই এরূপ দাবি তিনি কখনো 
করেননি? আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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বলুন (হে রাসুল!) আমি দাবি করি না যে আমার 
কাছে আল্লাহ ভা-ার রয়েছে । তাছাড়া আমি 
অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কোন জ্ঞানও রাখি না ।” 
তিনি আরও বলেন, 

৪+2১$) 86189510150 2৬ 
'বলুন (হে নবী!) নভোম-ল ও ভূম-লে আল্লাহ 
ব্যতীত কেউ গায়েবের কোন খবর জানে না । 
অসিয়তনামায় আরও বলা হয়েছে, এটি ছাপিয়ে 
বিতরণ করলে, খগগ্রস্থ ব্যক্তি খণমুক্ত হবে, 
ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হওয়া যাবে । এটিও 
একটি কল্পিত কথা | কেননা উক্ত উদ্দেশ্যে পবিত্র 
কুরআন ছাপিয়ে বিলি করলেও তা পূর্ণ হবে এ 
রকম কোন নিশ্চয়তা নেই । আসলে এ ব্যক্তি 
সাধারণ মানুষকে আনল্লাহ-বিমুখ করার জন্য এ 
ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছে৷ একমাত্র আল্লাহই 
যে সকল কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, যাবতীয় 
অভাব মোচনকারী, খণমুক্তকারী, আরোগ্য 
দানকারী তথা সকল ক্ষমতার অধিকারী কোন 
কিছু চাইতে হলে বা আশা করলে যে একমাত্র 
তার দরবারেই তা করতে হবে এই বিশ্বাসকে 
বিনষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উক্ত 
বানোয়াট অসিয়তনামার অবতারণা করেছে । 
আমরা ধোকাবাজি ও শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে 
আল্লাহ নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি । 
অসিয়তনামায় বলা হয়েছে, এটা ৩০ খানা 
ছাপিয়ে বিতরণ করলে ১৪দিনের মধ্যে ফল 
পাওয়া যাবে । আর ছাপাতে গড়িমসি করলে তার 
মৃত্যু হবে। নাউযুবিল্লাহ, কুরআন-হাদীস 
সম্পর্কেও তো এরূপ কোন কথা বলা হয়নি? এর 
চাইতে বড় ধোকাবাজি আর কি হতে পারে! 
কেননা অসংখ্য মানুষ এটা ছাপিয়ে বিলি করেছে, 
কিন্তু কারো কোন উপকার হয়েছে, এরকম কোন 
প্রমাণ তো পাওয়া যায়নি? আবার অসংখ্য মানুষ 
এটাকে সমর্থন না করে মৃত্যুবরণ করেছে তারও 
তো কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি? 
সম্মানিত পাঠক! আমরা আল্লাহেক সাক্ষ্য রেখে 
বলছি, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি অসিয়তনামা । 
১৪ শত বছর পর পরিপূর্ণ দীনের মাঝে একটি 
নতুন সংযোজন ছাড়া আর কিছুই নয় । এর সাথে 
ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই । বর্তমান যুগে 
মানুষ নানা প্রকার পাপাচারে লিগ এ কথা 
নিঃসন্দেহে সত্য | পাপাচার পরিত্যাগ করার জন্য 
কুরআন ও হাদীসে বু আলোচনা হয়েছে । 
নামায-রোযা তথা সকল প্রকার ইবাদত 
সঠিকভাবে আদায়ের ব্যাপারে পূর্ণ তাগিদ 


0 আত্তার্তহীদ ৩১ 


স।ম।জ।- ।সং।ক্ষা।র 


এসেছে । সুতরাং মানুষের হেদায়াতের জন্য 
কুরআন-হাদীস কি যথেষ্ট নয়, যে এ ধরনের 
মিথ্যা একটি অসিয়তনামার মাধ্যমে মানুষকে 
হেদায়েত করতে হবে? 

পরিশেষে সকল মুসলমানের নিকট আমাদের 
আবেদন, আসুন! জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক 
আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করি । 
যাবতীয় প্রার্থনা তার কাছেই নিবেদন করি । সব 
কিছু পরিত্যাগ করে কুরআন-হাদীস আকড়ে শী 
ধরি । আল্লাহ এবং ত্দীয় রাসুলের হেদায়েতকে 
সর্বোচ্চ সম্মান দেই । 

জন্য সঠিক ইসলামী শিক্ষা অর্জন করে ঈমানকে 
মজবুত করি | 

হে আল্লাহ! তুমি মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা 
সার্বিক উন্নতি দাও । তাদেরকে হক পথে 
পরিচালিত কর । এবং সকল প্রকার পাপাচার 
থেকে তওবা করার তাওফিক দাও । নিশ্চয় তুমি 
তওবা কবুলকারী এবং সব কিছুর ওপর 


ক্ষমতাবান । আমীন । 


দ্বিতীয় ঘটনা 

“কাফনে জড়ানো সাপ" সম্পর্কিত ঘটনার সঠিক 
তথ্য উদ্ঘাটন ৷ পত্রিকান্তরে প্রচারিত নোমায 
ত্যাগকারীর শাস্তি স্বরূপ) কাফনে জড়ানো অজগর 
সর্প সম্পর্কিত ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও 
বানোয়াট । তার উজ্জ্বল প্রমাণ এটিই যে, কে এই 
সংবাদ পরিবেশন করেছে তার কোন হাদীস 
পাওয়া যায় না। এত বড় মশহুর ঘটনা ঘটবে 
অথচ তার প্রত্যক্ষদর্শী অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হবে 
এটি রূপকথা বই আর কিছুই নয় | এটি বানোয়াট 
হওয়ার আরও একটি প্রমাণ হল, কোন কোন 
বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অজগরটি কবরে পাওয়া 
গেছে । আবার কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এ 
সাপটি মসজিদে নববীর নিকটে কাফনের মধ্যে 
পাওয়া গেছে ... । প্রকাশ থাকে যে, এ ঘটনার 
মাদীনা” নামক একটি দৈনিক পত্রিকা বিবৃতিও 


2১ 
(৮৯০৮ ট 
৯ 
৬ এটি উ 
প্‌ ডি 
১০ ু ৬ 4 রই ঞ্ 
পটু ও গণ 
ন্ঁ এ গু রি 
১্স্ডু উর ৫ 
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টে ১ 
9 ও 
480 ৯, 


[হ্বীন্নি ও আখ্ুন্িক শ্পিল্ষাল তে অন্বন্ত ১৮ 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃম্নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধৰূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 


প্রয়োজনীয় 


মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্তামত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


জুলাই'১২ 


প্রদান করেছে । 

পরিশেষে এ সম্পর্কে সৌদি আরবের মান্যবর 
মুফতী শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সালিহ আল- 
উসায়মিন যে ফতোয়া প্রদান করেছেন এখানে 
বাংলায় তা অনুদিত হল: 

মৃত লাশের সাথে জড়িত থাকা অত্র অজগর 
সাপটির ছবি (যার পিছনে এই দাবি করা হয়েছে 
যে, তা সালাত ত্যাগ করার শাস্তি স্বরূপ) প্রচার 
করা জায়েয নয় । কারণ এটি একজন অজ্ঞাতনামা 
ব্যক্তি কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদ । তাছাড়া 
কুরআন-হাদীসে এবং বিদ্বানদের কথায়, সালাত 
ত্যাগ ও তাতে অলসতা করা থেকে যে 
সতকীকরণ এসেছে তাই যথেষ্ট ও বেনিয়াযকারী 
ও সংবাদ হতে যা পরিবেশিত এমন দূরবর্তী 
মাধ্যম দ্বারা যার কোন ভিত্তি নেই । আমি আমার 
মুসলিম ভাইদেরকে এ ধরনের ভিত্তিহীন দৃশ্য 
এবং অনুরূপ কিছু প্রচার করা থেকে সতর্ক 
করছি । আরও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি 
যেন আমাদেরকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে সত্য 
পথের আহ্বানকারীদের অন্তর্ভক্ত করে নেন। 
নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বময় ক্ষমতার 
অধিকারী | 


লেখক: শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সালিহ ইবনে মুহাম্মদ 
ইবনে উসায়মিন (১৩৪৭-১৪২১ হি. 
১৯২৮-২০০১ খি.) সুউাদি আরবের বিশি আলেমে 
দীন ও ফকীহ 


(ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ৩৩, হাদীস: ১১০, খে) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১০, হাদীস: ৩ 
(৩), হযরত আবু হুরায়রা এট থেকে বর্ণিত 

২ আল-কুরআন, সরা অাল-মারিদা, ৫:৩ 

+ আল-কুরআন, সর। আল-আনআম, ৬:৫০ 


শিগগিরই চালু হতে যাচ্ছে মাসিক 
আত-তাওহীদের নিয়মিত বিভাগ 


! এতে মুসলিম জিন্দেগির দৈনন্দিন : 
| সমাধান, জীবন-জিজ্ঞাসা ও দীন 
৷ বিষয়ে যেকোনো প্রশ্নের জবাব 
! পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ । 
। আগ্রহী পাঠকগণ! আপনার 
৷ প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা পাঠিয়ে দিন ! 
৷ আত-তাওহীদের এ বিভাগে । 


স।ং।বা।দ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


নারী স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, 
নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি স্রোগানের সাথে আমরা 
কমবেশি পরিচিত | এসব স্রোগান যারা দিচ্ছেন, 
তাদের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত না হলেও 
স্নোগানের মুলকথা অর্থাৎ নারীর সম্মান ও 
অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির সাথে আমরা একমত | 
এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলামে এসব 
বিষয় পরিষ্কার করে ব্যক্ত হয়েছে এবং নারীর 
সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করে নারীকে মায়ের 
মর্যাদায় উন্নীত করেছে, যার পদতলে সন্তানের 
বেহেশত । 

উল্লিখিত স্রোগানসমূহের সাথে তাল রেখে একটি 
দৈনিক পত্রিকা নতুন করে একটি দাবি তুলেছে, 
যাকে এক কথায় বলা যায় পরকীয়ার স্বাধীনতার 
পত্রিকাটির ২৪-০২-২০১২ সংখ্যার 


-ফতোয়াবাজি অব্যাহত? | পাত্রকায় 
রিপোর্ট প্রকাশ পেলে সমাজে তার গুরুত্ব বেড়ে 
যায়। যদি প্রতিবেদন কিংবা প্রবন্ধ আকারে 
কোনো বিষয় উপস্থাপন করা হয়, তখন বিষয়টির 
গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। আর যদি মূল 
সম্পাদকীয়তে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা 
হয় তখন তা পত্রিকাটির মূল বক্তব্য ও ভাবনা 
হিসেবে গণ্য হয় এবং দেশের নীতিনির্ধারকরা 
একে জনমতের এক ধরনের প্রতিফলন হিসেবে 
মূল্যায়ন করেন । 

“ফতোয়া, একটি ইসলামী পরিভাষা এবং 
ফতোয়ার অধিকার ও বৈধতা নিয়ে বিতর্কে সুপ্রিম 
কোর্ট এর পক্ষেই রায় দিয়েছে । কাজেই 
সম্পাদকীয়ের 


প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 
নওগীর রানী নগরে ১০১টি দোররা মারা হয়েছে 
মর্মে কথিত ঘটনা । এ ঘটনার সাথে জড়িত 
স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের অপরাধী সাব্যস্ত 
হয়েছে । দোররা মারার ঘটনা সত্য কিনা বাতা 
শরীয়ত সম্মত কোনো শাস্তি কিনা সে প্রসঙ্গে পরে 
আসছি । পত্রিকার মূল বক্তব্য হচ্ছে, “এ ঘটনা 
এই বাস্তবতা সামনে আনে যে, বিবাহিত নারীর 
সঙ্গে পরপুরুষের মেলামেশা সহজভাবে দেখা হয় 
না। এর মূলে রয়েছে কুসংস্কার, সামাজিক 
অনগ্রসরতা, অশিক্ষা এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি 
মহিলার স্বামী যেখানে তার বন্ধুর সঙ্গে 
আলোচনায় আপত্তি তোলেন নি, সেখানে 
তথাকথিত মাতবরেরা গায়ে পড়ে ঝামেলা 
পাকিয়েছেন, আইন হাতে তুলে নিয়েছেন ।” 


জুলাই'১২ 


পরকীয়ার পক্ষে প্রথম 


আলোর অবস্থান কোন স্বার্থে 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


পত্রিকার মতে, “সংশিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার 
তাৎক্ষণিক মন্তব্য আমাদের অস্বস্তির কারণ । 
কারণ, তিনি বলেছেন, ঘটনাটি শুনেছি, দোররা 
মারার বিষয়টি আমার জানা নেই । 

অর্থাৎ ঘটনাটি আইনে-আদালতে প্রমাণ হওয়ার 
আগেই প্রথম আলো কলমের জোরে প্রমাণ' 
করতে চায় । যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে, 
১০১টি দোররা মারা হয়েছে, তাহলে এর সাথে 
ফতোয়ার কী সম্পর্ক? কারণ কোনো বিবাহিত 
মহিলা বা পুরুষ ব্যাভিচারে লিপ্ত আছে-এমন দৃশ্য 
সুস্থ মস্তি চারজন পুরুষ একই সঙ্গে স্বচক্ষে 
দেখলেই এবং তা আদালতের সামনে সাক্ষ্য 
আকারে বললে শরীয়তে এর শাস্তি হচ্ছে পাথর 
নিক্ষেপে হত্যা করা, দোররা মারা নয় ৷ দোররা 
মারার বিধান অবিবাহিত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে 
উল্লিখিত শর্ত ও আরো কিছু কঠোর শর্ত 
সাপেক্ষে । কিন্তু এ দেশে যেহেতু ইসলামি 
সরকার প্রতিষ্ঠিত নেই বা শরীয়া আদালত বলবৎ 
এবং শাস্তিও অপ্রযোজ্য ৷ এক্ষেত্রে সামাজিক 
শালীনতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যা করা হয়, তা 
স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের বিবেচনাপ্রসূত 
ব্যবস্থা । যার সাথে ফতোয়া জড়িত নয় এবং 
এসব ক্ষেত্রে ফতোয়ার মতো পবিত্র পরিভাষার 
ব্যবহার এক শ্রেণীর লোকের ধর্ম বিদ্বেষের 
বহিপ্রকাশ মাত্র । 

পত্রিকাটির আক্ষেপ হচ্ছে, “বিবাহিত নারীর সঙ্গে 
পরপুরুষের মেলামেশা সহজভাবে দেখা হয় না। 
এর মূলে রয়েছে কুসংস্কার, সামাজিক 
অনগ্রসরতা, অশিক্ষা এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি 
পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিরায়ত বিদ্বেষ । 
“বিবাহিত নারীর সঙ্গে পরপুরুষের মেলামেলা'র 
অপর নাম পরকীয়া । এই পরকীয়াকে সমর্থন 
করে নিবন্ধ বা সম্পাদকীয় লেখা হলো আর যারা 
সমর্থন করে না তাদেরকে কীভাবে একচোট গালি 
দেয়া হল, ভাবতেই অবাগ লাগে । প্রশ্ন করি, যে 
পশ্ত ব্যক্তি এসব লিখেছেন বা যারা পাত্রকার 
হর্তাকর্তা, তাদের বিবেক কি সায় দেবে যে, 
তাদের স্ত্রী, বিবাহিতা মেয়ে বা পুত্রবধূ স্বামীর 
সাথে ঘর করার পাশাপাশি পরপুরুষের সঙ্গে 
অবাধে মেলামেশা করুক? 

যাদের কথা বললাম, তারা হয়ত এসব ব্যাপারকে 
সাংস্কৃতিক জগতের কিছু ব্যক্তির মতো কিছুই মনে 
করেন না । কিন্তু এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া বর্তমান 
সমাজে কী অশান্তির সৃষ্টি করে চলেছে, পত্রিকার 
পাতায় তার অহরহ প্রমাণ মেলে । দৈনিক 
ইনকিলাবের ২৭ মার্চ'১২ সংখ্যার ২য় পাতায় 
একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল “নড়াইলে 


পরকীয়ার শিকার হলো পাঁচ মাসের শিশু? । 
ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিলে লেখা অনেক দীর্ঘ হবে । 
তাই সংক্ষেপে বলছি, “স্বামী হাসিবুর রহমানের 
অভিমত হল, শ্বশুড় বাড়ির পাড়াপড়শির কাছে 
শুনেছি, স্ত্রী সাথীর সাথে তার খালাতো ভাই 
সজীবের প্রেমের সম্পর্ক ছিল । ধারণা করা হচ্ছে, 
আমার €৫ মাস বয়সের) ছেলেকে খালের পানিতে 
ফেলে দিয়ে সজীবের সঙ্গে স্ত্রী সাথী পালিয়েছে । 
পাচ মাসের নিস্পাপ শিশুকে খালে ফেলে দেয়া 
যে জঘন্য পাপ, মারাত্বক অপরাধ, পরকীয়ার 
পক্ষে যারা ওকালতি করছেন তারা কি অস্বীকার 
করতে পারবেন ঃ 
দৈনিক যুগান্তর ২৮ মার্চ ১৫ এর পাতায় । খুব 
সংক্ষেপে ঘটনাটি হলো, পিতা ও পুত্র দু'জন 
শিয়ায় থাকে । ছেলে থাকে রাজধানী 
কুয়ালালামপুরে, পিতা অন্য শহরে । ছেলে 
মহিবুল্লাহর বন্ধু বাংলাদেশী এক মেয়ের সঙ্গে প্রায় 
প্রেমালাপ করে । সেও উৎসাহ বোধ করত বন্ধুর 
এমন আলাপ শুনে । একদিন বন্ধু 
মাধ্যমে প্রেমিকার ছবি সংগ্রহ করে মুহিবুললাকে 
(ছেলে) দেখায়, দেখে মুহিবুল্লাহ তো অবাক । 
তার নিজের মায়ের ছবি । কথাটি চেপে রেখে 
নানাসূত্রে নিশ্চিত হয়, বন্ধুর সেই প্রেমিকা তার মা 
ছাড়া আর কেউ নয় | বিষয়টি বাবাকে জানিয়ে 
তাড়াতাড়ি আসতে বলে । বাবা কুয়ালালাপুর এসে 
দড়িবাধা ছেলের লাশ ৷ মায়ের এতবড় নৈতিক 
স্থলন সহ্য করতে না পেরে লজ্জায় সে আত্মহত্যা 
করেছে। 
এই ঘটনার ব্যাপারে প্রথম আলোর মন্তব্য জানার 
আগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক । বিবাহিতা নারী 
(মুহিবুল্লাহর মা) তার বন্ধুর সঙ্গে প্রেমালাপ 
করাতে বুঝি কোনো দোষ হয়নি । মুহিবুল্লাহ যে 
মন খারাপ করল, পিতাকে জানাল, খোজ খবর 
নিল তাকে কি নিছক কুসংস্কার, সামাজিক 
অনগ্রসরতা ও অশিক্ষার ফল বলে মূল্যায়ন করতে 
হবে? পাপ যে করে এবং যে সমর্থন করে উভয়ে 
সমান দোষী, সামান পাপী। মুহিবুল্লাহর 
আত্মহত্যার জন্য মায়ের পরকীয়া এবং এই 
দানি বারা নিও হার নি 
পাপা । 
এ ধরনের ঘটনা বর্তমান সমাজে অহরহ ঘটছে 
এবং তা বিবাহিত নারীর সঙ্গে পরপুরুষের 
মেলামেশার সুযোগেই ঘটছে । ক'দিন আগে 
যে, উচ্চ শিক্ষিত এক ভদ্র লোকের সংসারে মাত্র 
একটি পুত্র সন্তান । আধুনিকা মা পরপুরুষের 


॥ তত্তার্তহীদ ৩৩ 
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সাথে মেলামেশা করছে, বাবার বেডরুমে 
নৈতিকতার পাহারা না থাকায় এ লোক ঢুকেছে, 
ছেলে তা দেখেছে । সে কারণে ওই দুশ্চরিত্র 
পরপুরুষ মায়ের সহযোগিতায় ছেলেটিকে হত্যা ও 
গুম করেছে । মান্ষ যখন পাপ করে তার ফলে 
একটি কালো দাগ পড়ে অন্তরের আয়নায় । 
এভাবে দাগ পড়তে পড়তে অন্তরটি সম্পূর্ণ কালো 
হয়ে গেলে মনুষ্যত্ব, মাতৃত্ব, মত বলতে কিছুই 
থাকে না। এহেন ডাইনী মায়ের 
পক্ষেই জীবনের সবচে বড় ধন একমাত্র সন্তানকে 
হত্যা করা সম্ভব । একই ধরনের পাপাচারী চিন্তায় 
যাদের মস্তিষ্ক কলুষিত, তারাও পরকীয়াকে 
সামাজিক বৈধতা দেয়ার ওকালতি করতে পারেন, 
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই । 
আর্থ-সামাজিক কারণে আমাদের দেশের নিম 
আয়ের লোকেরা স্ত্রী, ছেলে মেয়ে দেশে রেখে 
বিদেশে জীবিকার সংগ্রামে রত। রাত দিন 
পরিশ্রম করে যা পায়, দেশে পাঠিয়ে দেয় ছেলে 
মেয়ে, স্ত্রী ও পরিবারের সুখ শান্তির স্বপ্ন দেখে 
দেখে । শরীয়তের দৃষ্টিতে ৪ মাসের অধিক স্ত্রীকে 
সঙ্গ দান থেকে দূরে রাখার অধিকার স্বামীর 
নেই। কিন্ত স্বামী তো প্রবাসে স্ত্রীর চাইতেও 
কষ্টের জীবনে দিন গুজরান করছে । কাজেই 
বাস্তবতার চিত্র এখানে ভিন্ন । এখন যদি স্ত্রীকে 
দৈহিক চাহিদা মেটানোর জন্য পরপুরুষের সাথে 
মেলামেশার বৈধতা দেয়া হয়- যার জন্য প্রথম 
আলোর এত মায়াকান্না, তাহলে সমাজের অবস্থা 
কী দাড়াবে? এমন তথ্যও আছে যে, প্রবাস থেকে 
স্বামীর পাঠানো টাকা স্ত্রী পরকীয়ার প্রেমিকের 
মনোরঞ্জনে উজাড় করে দিচ্ছে। বৃদ্ধ মা বাবাকে 
দেখেও না দেখার ভান করতে হচ্ছে । মায়ের 
বয়সের ছেলে মেয়েরা লজ্জায়, দুঃখে 
মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে । এমন সন্তানদের 
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বগ্ন কি কেউ দেখতে পারে? 
ভবিষ্যত প্রজন্মের মেধা, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট 
হওয়ার এটা অন্যতম বড় কারণ । অনেক ক্ষেত্রে 
প্রবাস থেকে ফিরে এসে স্বামী দেখেন, তার মান 
ইজ্জত তো আগেই লুট হয়েছে। সঞ্চিত টাকা 
পয়সাও উধাও । এই দুর্দশা দুর্গতির জন্য 
সিমি ভি সানামানি, 
থা । 

শরীয়তের বিধান ও সীমারেখার কথা বললে এক 
শ্রেণীর প্রগতিবাদী নাক ছিটকান | তারা বলেন, 
এসব কুসংস্কার, সামাজিক অনগ্রসরতা ও 
অশিক্ষা। অনেক আগের এক লেখায় এক 
প্রগতিবাদীর যুক্তিতর্কের সুত্রে বলেছিলাম, যদি 
ধর্মের বিধান না মানেন, তাহলে নিজের স্ত্রী, 
মেয়ে, মা, বোনের মধ্যে তফাৎ করার প্রয়োজন 
হয় না। শুধু স্ত্রী আপনার বেডরুমে যাবে, 
অন্যরা যাবে না; এই নীতির পক্ষে ধর্ম ছাড়া 
কিসের বিধিনিষেধ থাকতে পারে? আপনার ছেলে 
মেয়ে দু'জন বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে । হন্যে হয়ে 
কনে দেখছেন কিংবা বর খুঁজছেন । কেন? একই 
ঘরে একসাথে বড় হওয়া ভাইবোন তো 
নিজেদেরকে সবচে ভালভাবে বুঝবে । বাড়তি 
খরচেরও প্রয়োজন হবে না । সহায়-সম্পদও এক 
জায়গায় থাকবে । প্রশ্ন করি, তথাকথিত 
প্রগতিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও পরকীয়ার 


জুলাই”১২ 


ওকালতিকারী বুদ্ধিজীবীরা কি এতে রাজি হবেন? 
আসল কথা হলো, এরা আমাদের ধমীয়ি চেতনা ও 
এতিহ্যের চত্বরে গড়ে ওঠা সমাজটাকে ভেঙ্গে 
চুরমার করতে চায় । পাশ্চাত্যের পচা সংস্কৃতি ও 
নগ্নতার প্রসার ঘটাতে চায়। পত্রিকাটি উক্ত 
সম্পাদকীয়ের নিচের অংশে লিখেছে, 'জদ্রমহিলার 
স্বামী যেখানে তার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় আপত্তি 
তোলেনি, সেখানে তথাকথিত মাতবরেরা গায়ে 
পড়ে ঝামেলা পাকিয়েছেন ।' সম্পাদকীয়ের প্রথম 
অংশে পরপরুষের সঙ্গে মেলামেশার ওকালতি 
করার পর এখানে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা বলে 
ভাষার ডিজিটাল চাতুর্ষ দেখানো হয়েছে । বদলে 
দাও, বদলে যাও স্োগানটি এখানে ঘটনার 
সত্যতা বদলে দেয়ার প্রয়োজনে প্রয়োগ হয়েছে । 


অথচ এ ঘটনা সম্পর্কিত রিপোর্টে বাংলাদেশ 


প্রতিদিন ও দৈনিক করতোয়া প্রভৃতি পত্রিকায় 
উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি 
বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে একই 
গ্রামের মেছের আলীর ছেলে আব্দুল মতীন (২৫) 
প্রতিবেশী ভ্যানচালক খোরশেদ আলমের স্ত্রী 
আকলিমা বিবির (২৩) সাথে গল্পগুজবে মত্ত হয় 
আর এই সুযোগে তাকে নির্জনে একা পেয়ে ধর্ষণ 
করার প্রয়াস চালায় ।” প্রকৃত ঘটনা যদি এটিই 
হয়, তাহলে বলতে হবে যে, প্রথম আলো জেনে 
শুনে সমাজে ব্যভিচারের প্রসার ঘটানোর পক্ষে 
অবস্থান নিয়েছে । এই ব্যভিচারের অভিশাপের 
কয়েকটি ঘটনা আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ উন্মেখ 
করেছি । এই অভিশাপ থেকে পরকীয়ার পক্ষে 
যারা কলমবাজি করেন, তাদেরও হয়ত রক্ষা 
নেই । কারণ, আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে 
পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 
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আল্লাহ জানেন, তোমরা (এর ধরন সম্পর্কে) জান 
না।' 

বলা হয় পর্দা প্রগতির অন্তরায়, নারী সামাজকে 
ঘরের মধ্যে আটকে অবরোধবাসীনী করার 
অপচেষ্টা । কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ উল্টো । পর্দা 
প্রথা প্রগতির অন্তরায় নয়, সহায়ক তার প্রমাণ 
বর্তমান ইরান | তাছাড়া পর্দা প্রথাই প্রমাণ করে, 
ক্ষেত্রে তৎপরতা চালাতে পারবে; তবে শালীনতা 
প্রয়োজন হয় না, ধর্মে তার বিধানও থাকার কথা 
নয়। নারী বাইরের জগতে বিচরণ করার 
স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্যই পর্দার বিধান | 
ইসলাম বলে, শালীনতার এই বিধান না মানলে, 
পরপুরুষের সাথে মেলামেলায় মাঝখানে 
সীমারেখা না রাখলে সমাজে বিপর্যয় নেমে 
আসবে । 

বর্তমান সভ্যতা টিকে আছে, প্রধানত বিদ্যুতের 
ওপর । বিদ্যুত চলাচল করে দ:টি তারের ওপর 
ভর করে। একটি তার পজেটিভ, আরেকটি 
নেগেটিভ । তার দঃটি পাশাপাশি জোড়ায় জোড়ায় 


থাকে । কিন্তু মাঝখানে থাকে পাতলা রাবারের 
পর্দা । এই পর্দা কোথাও ছিন্ন হলে, একটার সাথে 
আরেকটা লেগে গেলে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট হয় । 
তখন যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, বিরাট 
আগ্নিকা- হতে পারে । আবার উভয় তারের মিলন 
না হলে, বিদ্যুতের সংযোগ হবে না, সভ্যতার 
চাকা ঘুরবে না । তবে সেই সংযোগ হতে হবে 
পর্দার অন্তরালে, প্রাগের মধ্যে গিয়ে | 

মানব সভ্যতার দু”টি শক্তি নারী আর পুরুষের 
মাঝেও এ ধরনের সীমারেখা ও মিলনের ব্যবস্থা 
নির্দেশ করেছে পৃথিবীর সকল ধর্ম, বিশেষ করে 
ইসলাম | হাজার বছর ধরে এখানে ইসলামের 


পাশ্চাত্যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর 
আস্থা নেই । ছেলেরা মেয়েরা ফ্রেন্ডের হাত ধরে 
বেলেল্লাপনায় ভেসে যাচ্ছে । মা বাবার এতে বাধা 
5155 
ধন ফুরালে শুরু হয় ভো | 
নিবাসই হয় তাদের ঠিকানা । চ 
একজন বিদেশি গবেষক বন্ধু বলেছিলেন: 
তোমাদের সমাজে যে, টিটি জেঠা-জেঠি, 
ফুফু, খালা, ফুফা, খালু, দেবর ননদ, ভাসুর 
প্রভৃতি অসংখ্য পরিভাষা, তা প্রমাণ করে 
তে তামাদের সমাজে পারিবারিক বন্ধান ও সামাজিক 
সম্প্রীতি অত্যন্ত মজবুত | পাশ্চাত্যে ড্যাডী, 
কয়েকটি শব্দ ছাড়া বেশি পরিভাষা পাওয়া যাবে 
না। কারণ, সেখানে পারিবারিক বন্ধন এমন যে, 
না। তাদের পরিচয়পত্রে থাকে শুধু মায়ের নাম । 
দুর্ভাগ্য যে, এই মরীচিকার পেছনে আমরা ছুটছি । 
প্রগতিশীল হবার দাবিদাররা আমাদেরকে সেই 
মরুভূমিতে নিয়ে যেতে চান, যেখানে থেকে 
ফেরার কোনো পথ নেই। আল্লামা ইকবাল 
বলেন, 
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রং, গন্ধ, চাকচিক্যের সেই মরীচিকাকে তুমি 

ভেবেছ ফুলবন, . 

পি শিউি উড উনি 
এ | 

মরুভূমিতে পিপাসায় কাতর মুসাফির ভাবে, ওই 
দুরে ঝিলিমিলি বুঝি পানির ঢেউয়ের খেলা । কাছে 
গিয়ে দেখে, এতো পানি নয়, মায়াজাল 
মরীচিকা । কিন্তু সে মরু বিয়াবান থেকে প্রাণ 
ফিরে নিয়ে আসতে পারে না ক্লান্ত পিপাসার্ত 
মুসাফির । ইকবাল বলেন, ওহে আহম্মক! তুমি 
সেই উড়ন্ত পাখির মতো, যে পাখি গাছের ডালের 
শান্তি-সুখের নীড় ভেবে এমন খাঁচায় ঢুকে 
পড়েছে, যা আসলে শিকারীর ফাদ । 


লেখক: ফাসীঁ-বাংলা-ইংরেজী অভিধান রচয়িতা, 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ফাসী গবেষক 


" ঠ্দনিক এম তালো, সম্পাদকীয় ২৪ ফেব্রুয়ারি 
২০১২, 
২ আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:১৯ 
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বিটিশ লাইব্রেরির ডাটাবেইজ পিএইচডি 


থিসিসের শিরোনামগ্ডলোর ওপর চোখ বুলিয়ে 
যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটি শিরোনাম আমার চক্ষুকে 
থামিয়ে দিল। খালেদ আল-খালেদী নামক 
একজন গবেষক পিএইচডি ডিগ্র সম্পন্ন করেছেন 
২০০২ সনে ইউনিভার্সিটি অব লিভারপুল হতে । 
তার অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল: ৭9 
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(918110110 (1175001001176 006 19217701, 
1৬1০9010905 01 19171111079), ১39-620 4১7 
(1158-1223 4১1) 

এ গবেষণা তন্তব্ীাবধান করেছেন অধ্যাপিকা ড. 
সিলভিয়া হ্যরোপ এবং সহকারী সুপারভাইজর 
ছিলেন ইসরাইলের ড. মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ । 
আমার অভিভূতির কারণ ছিল 'তা'লীমুল 
মুদ্রত দেখে । এ কিতাব তো আমার কৈশোরের 
পাঠ্যতালিকার একটি স্মৃতি ৷ যে কিতাব আমি খুব 
আগ্রহের সাথে পড়েছি, খুব উদ্দীপনা নিয়ে 
কিশোরদের পড়িয়েছি। যে কিতাবের বিষয়বস্ত 
আমার খুবই অনুপ্রাণিত করেছিল । আমার 
কৈশোর মানসে দোলা সৃষ্টি করেছিল যার 
বিষয়বস্ত, রচনাশৈলি ও প্রাঞ্জল বর্ণনারীতি | 
'তা'লীমুল মুতাআল্লিম তারিকৃত তাআনুম” যার 
ইতরেজি শিরোনাম করা হয়েছে, "1091077011115 
016 19917791, 1৬190110905 01 198101176 
'শিক্ষার্থীর জন্য শেখার পাথেয়" হতে পারে বাং 
অনুবাদ । আমি কিতাবটি পড়েছি চট্টগ্রামের এক 
এতিহ্যবাহী মাদরাসা হামিউস সুনাহ মেখলে; 
সবুজ-শ্যামল এক গ্রামে অবস্থিত এক অভিনব 
প্রতিষ্ঠান । শত শত ইলম পিপাসু যুবক যে গ্রামে 
ছুটে যায়, সম্পূর্ণ পুরান ধাচে, মধ্যযুগের আবহে 
এবং ব্যতিক্রমী পরিবেশে ইলম আয়ত্ব 
নেশায় । মুফতী ফয়যুল্লাহ ঞ্কই-এর 
আধ্যাত্রচর্চার পটভূমি এ প্রতিষ্ঠানে তখন কোন 
হোস্টেল ছিল না, ছিল না কোন চিরাচরিত 
বোর্ডিং। গ্রামের ঘরে ঘরে দূর-দূরান্তের ছাত্ররা 
গৃহশিক্ষক হিসেবে থাকত আর জ্ঞান চর্চা করত । 
ধনী কিংবা দরিদ্র প্রত্যেক ঘরে মাদরাসার 
ছাত্রদের জায়গীর রাখা এখানে এক অলিখিত 
রেওয়াজ । সকাল দশটায় যখন সাদা পোষাকে 
ছাত্ররা গ্রামের চতুর্দিক হতে বেরিয়ে আসত তখন 


জুলাই'১২ 


জ্ঞানের সন্ধানে ছুটছে । হাতে কিতাব, কীধে ব্যাগ 
আর মুখে চর্চা করছে আরবী ব্যাকরণের সৃত্রধারা 
ফাআলা ফাআলা- ফাআলু... ৷ কি অপূর্ব দৃশ্য | 
এসব সরল ছাত্রদেরকে দ্রুত পরিবর্তনশীল 
জগতের বিবর্তন কোনভাবে তাড়িত করে না। 
দেশ-বিদেশের ঝঞ্চা, ক্ষোভ, সহিংস প্রভাবিত 
করে না। রাজনীতি-অর্থনীতি বা কুটনীতি 
কোনরূপ স্পর্শ করে না তাদের চেতনাকে । 
ফারসি ভাষায় আরবী গ্রামার মুখস্থ করাই যেন 
তাদের জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য । আজ লন্ডন 
ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি গবেষণাকরত সে-ই 
আমি যে একদিন মেখল মাদরাসার আঙ্গিনায় 
মীযান-নাহুমীর চর্চার কলকাকলিতে মুখরিত 
চোখবাধানো টেকনোলজি-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় 
হঠাৎ “তালিমুল মুতাআল্লিম” নামটি আমাকে 
স্মৃতিকাতর করে তুলল । আমাকে নিয়ে গেল 
সবুজ-শ্যামল পাখি ডাকা মেখল গ্রামে | মাটির 
সরুপথ, শহুরে আরামময় জীবন জুড়ে গ্রামের 
অপ্রতুলতার হতাশা । ভরা পুকুরে সাতরানো 
সবকিছু আবার নতুন করে মনে পড়ে গেল । 
ময়লা আছন্ন পুকুর ঘাট । কাচা টয়লেট, বালিশের 
নিচে জামা রেখে ইন্ত্রির অভাব মোচন, বিড়ির 
ধোয়া আর লাকড়ির চুলোর ধোয়ায় একাকার 
চায়ে ভিজিয়ে খাওয়ার নির্মোহ অভ্যাস । হারিকেন 
জ্বালিয়ে গা ছমছম কাচারিতে রাত জেগে পড়া, 
অন্ধকারে পা টিপে টিপে মসজিদে যাতায়াত, 
কেরোসিন জ্বালানোর ফলে লজিং বাড়ির গৃহিণীর 
কাহিনীর অবাস্তব কিছু পৃষ্ঠা । 

তা'লীমুল মুতাআল্লিম” নামের সাথে আনা প্রিয় 
হুযুর মাওলানা নোমান সাহেবের প্রিয় স্মৃতি 
জড়িয় আছে তার ঈষৎ তোতলানো কিন্তু রসালো 
ও প্রাণবন্ত বর্ণনা যাদুস্পর্শী ছিল নিঃসন্দেহে । 
তার ক্ষুরধার বক্তৃতা শান্ত কিশোর ছাত্রদের স্পর্শ 
করত প্রচন্ড । আজ লন্ডনে বসে তার বাবরি চুল 
স্পষ্ট প্লে হয়ে ওঠল | ১৯৮৫-১৯৮৭-এর চঞ্চল 
কৈশোর ও সরল তালেবে ইলমের স্বপ্নীল দিনপঞ্জি 
আজ আমার কলমকে নতুন এক প্রাণশক্তি 


মাহমুদুল হাসান 


যোগাচ্ছে, সেসব স্মৃতি যেন কলমের নিব বেয়ে 
শব্দের রূপ পেতে চায় প্রচণ্ড ব্যকুলতায় । 
“দাওরা হাদীস" উত্তীর্ণ হয়ে দেশের সুবিশাল 
কীর্তির এতিহ্যে ধন্য পটিয়া মাদরাসায় যখন সদ্য 
টিন-এইজ পেরেনো মাদরাসার ইতিহাসে সবচেয়ে 
নবীন শিক্ষক হিসেবে আমি যোগদান করি, তখন 
মাদরাসা পরিমন্ডলে যে বিস্ময় ও বিতর্কের বুদ্ধ 
তৈরি হয়েছিল, তা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আমি 
যেসব কিতাব পাঠদানের দায়িত্ব পেয়েছিলাম এর 
মধ্যে তা'লীমুল মুতাআল্িম” ছিল অন্যতম | এ 
কিতাবকে কেবল শিক্ষার্থীদের পাথেয় হিসেবে 
নয়, আরবী ভাষা চর্চার দৃষ্টিকোণ হতেও আমি 
শিক্ষাদানের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করেছিলাম বলে 
আমার মনে পড়ছে । কয়েকটি ব্যাচের ছাত্রদের 
উজ্জ্বল চেহারাগুলো আজ নতুন করে মানসপটে 
উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠছে । তারা নিশ্চয় আজ ব্যস্ত-জীবন 
প্রবাহে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটছে । হয়ত বা তাদের 
অনেকে নানা ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে । 
১৯৯৩-১৯৯৭ হতে ২০১২ সন দীর্ঘ দেড়যুগের 
ব্যবধান । পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় অনেক পানি 
গড়িয়েছে এরই মধ্যে । 

মাথায় কৈশোর ও যৌবনের এতসব স্মৃতি নিয়েই 
থিসিসের পিডিএফ ফাইলটি ল্যাপটপে চট করে 
ডাউনলোড করে নিলাম । ২৭০ পৃষ্ঠার একটি 
গবেষণা কয়েক মিনিটে আমার করায়ত্ব হয়ে 
গেল । সূচিপত্র ও সার-সংক্ষেপ, পটভূমি পেরিয়ে 
অতিক্রম করে মূল অংশে যখন চলে এসেছি তা 
টেরই পাইনি । গবেষক তার গবেষণাকে তিন 
অংশে মোট দশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন । প্রথম 
অংশে তিনি বুরহান উদ্দীন আয-যরনূজীর জীবন 
বৃত্তান্ত, শিক্ষা-শিক্ষকতা জীবন এবং মধ্যযুগের 
শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন । 
দ্বিতীয় অংশে বুরহান উদ্দীন আয-যরনূজীর শিক্ষা 
বিষয়ক চিন্তাধারা, থিওরি ও ফর্মুলাগুলো 
ব্যাপকভাবে বিন্যস্ত করেছেন এবং সর্বশেষ অং 
যরনূজীর তদানীন্তন থিওরির সাথে আধুনিক 
যুগের থিওরির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা 
হয়েছে । যরনুজীর চিন্তাধারার ইতিবাচক ও 
নেতিবাচক দিকসমূহ এবং তার ধারণাসমূহের 
গভীরতা বিশ্রেষণ করা হয়েছে। 

এ থিসিস পড়ে যে মজার ব্যাপার আমার দৃষ্টিতে 
মতো ক্ষুদ্র পুস্তিকা যুগ যুগ ধরে বেশ সমাদৃত 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


শি।ক্ষা।-|ব্য।বস্থা 

হলেও এর লেখার অনেকটা গবেষকদের দৃষ্টির 
আগোচরেই রয়ে গেছে, এ জন্য তার বায়োগ্রাফি 
অধ্যায়ে তেমন কোন তথ্যই আল-খালেদী যোগ 
করতে পারেননি । এমনকি তার নামের শেষাংশ 
'যরনূজী' কোন লোকালয় কেন্দ্রিক সংযুক্ত হয়েছে 
তা নির্ণয়ে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে । তা'লীম্ুল 
মুতাআল্লিম পড়ে শুধু এ ধারণা অর্জিত হয়েছে যে, 
তিনি বিশিষ্ট হানাফী ফিকহবেত্তা শায়খ আল- 
মারগিলানীর শিষ্য । আল-মারগীলানী তার “আল- 
হিদায়া” গ্রন্থের কারণে আজও সর্বত্র সুপরিচিত 
সুদৃঢ় স্তম্ভ ও শিশাঢালা ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে 


পরিগণিত হয়েছে । মানুষ এভাবেই তার 
সৃজনশীলতা ও মননশীল কর্ম দিয়ে শত শত বছর 
বেঁচে থাকতে পারে | 


আধুনিক গবেষকদের দৃষ্টিতে প্রাচীনাঞ্চলের যে 

এর মধ্যে তা'লীমুল মুতাআল্িম অন্যতম | অন্য 

দু"টি গ্রন্থ হল: 

১. ইবনুল কাবিসী আল-কায়রাওয়ানী 
(৩২৪-৪০৩ হি.) বিরচিত “আর-রিসালাতুল 
মুফাস্সালা লি-আহওয়ালি মুআল্রিমীন ওয়াল 
মুতাআল্লিমীন ৷ এর ইংরেজি শিরোনাম হল, 
৬1106 01079 ]198,01915 00170110175 
8170 (116 1২199 01 ]58,017915 9170 


[.98171515 | গ্রন্থটিতে মূলত শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীদের নীতিমালাকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া 
হয়েছে। 
২.ফি আহকামিল মুতাআল্লিমীন ওয়াল 
মুতাআল্লিমীন' | অন্য একটি গুরুত্পূর্ণ সং 
যা মুহাম্মদ ইবনে আবু যায়েদ কর্তৃক সংকলিত 
হয়েছে, শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ 
বিধান” | এ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে (091 07০ 
1২0165 011] 98.0116179 8170 ],9817619) | 
তা'লীমুল মুতাআন্রিম'-এর ব্যাপারে আমার 
ধারণা ছিল এটি শুধু কওমী মাদরাসার নিছক এক 
পাঠ্যবই বা পাক-ভারত মহাদেশে প্রচলিত 
মাদরাসার ক্ষুদ্র গ্রন্থ ৷ কিন্তু এ গবেষণা আমার 


ধারণা প্রচ- ঝাঁকুনি দিয়েছে । এ গ্রন্থ বহু পূর্বে 


ইউরোপীয় ও আফ্রিকান বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত 

হয়েছে এবং বহুলভাবে পঠিত হয়েছে । কোন 

কোন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদের ওপরও এর প্রভাব 
লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত 
হওয়ার ক্ষুদ্র একটি চিত্র নিম্লে দেয়া হল: 

১. ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় গ্রন্থখানা 
উপস্থিত হয়, যখন পশ্চিমা জগৎ ইসলামী 
বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধে অবতীর্ণ ছিল । 

২. তুর্কি ভাষায় গ্রথটির অনুবাদ করেন শায়খ 
আবদুল মজীদ ইবনে নাসুহ ইবনে ইসমাঈল | 
কিন্ত কত সনে তা অনুদিত হয়েছিল তা জানা 
সম্ভব হয়নি | 

৩. ১৯৪৭ সনে ইংল্যান্ডে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ 
প্রকাশ হয়েছে । দু'জন অনুবাদক | যথা_ 
৬০17 01711900117 ও 11169090018, 1৬. 
£/5691 দাবি করেছেন যে, এটাই পাশ্চাত্যের 
কোন আধুনিক ভাষায় গ্রন্থটির প্রথম অনুবাদ । 


জুলাই'১২ 


11116 11050006101 01 (16 510091069 
8170 076 1৬1০100 01 1,991701119 | 
গ্রন্থটির অপর ইংরেজি অনুবাদ নিউহয়কস্থ 
কিংস ক্রাউন প্রেস হতে ১৯৭৪ সনে প্রকাশিত 
হয়েছে । বার্মিংহাসে "[99017105 110০ 
],68111615 79109061010" শিরোনামে 
গ্রন্থটির একটি পাগুলিপি সংরক্ষিত আছে । 

৪. ফ্রান্স ভাষায় তা'লীমুল মুতাআল্লিম ভাষান্তরিত 
হয় ১৯৩৮ সনে। ফ্রান্সের পাবলিক 
লাইব্রেরিতে গ্রন্থটির পারুলিপি সংরক্ষিত 
আছে। 

৫. ঈবিঙ্গশ (1710010517805) একজন জার্মান 
শিক্ষাবিষয়ক গবেষক | তার গবেষণা-কর্ম যা 
১৮৮৫ সনে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মরণজীব 
প্রভাব সুস্পষ্ট বলে গবেষকরা অনুমান 
করেছেন । 

৬. ফারসি পাপ্ুলিপি ইরাকের আন-নাজাফ 
লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায় । 

ওপরে সংক্ষেপে বিবৃত পরিসংখ্যান হতে সহজে 

অনুমান করা যায় যে, ছোট এ গ্রন্থটি কিভাবে শত 
শত বছর পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে প্রভাব সৃষ্টি 
করেছে এবং প্রত্যেক মহাদেশে সমাদর পেয়েছে । 
এমনকি একটি স্বনামধন্য ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিরোনাম ও কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার জন্য আবেদন 
সৃষ্টি করেছে । গবেষক আল-খালেদী গ্রন্থটি দর্শন, 
বিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা, শিক্ষানীতি ও দাওয়া 
দৃষ্টিকোণ হতে গ্রন্থটির মূল্যায়ন করেছেন । 
আল-যরনৃজীর এডুকেশন বা শিক্ষাবিষয়ক যে 
থিওরি এ গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে তা 
হলো 1২০0০906101 (তাকরার) বা পুনঃচর্চার 
ধারণা । একজন ছাত্র তার পাঠ্যবস্ত ধাপে ধাপে 
কিভাবে পুনঃচর্চা করতে হবে তার একটি চমৎকার 
ফর্খুলা তিনি তার পুস্তিকায় দিয়েছেন । নিম্নের 
ছকে তা চিত্রিত হল: 


শনিবার 


১৪109515169 01 ৬4011, 
শনিবার ছুটি/বিরতি 
1119 107860118] 07 ১7095 13 


191098690 0101% 01709 010 1৬101709%. 
রবিবারের পাঠ্য সোমবার একবার পুনঞ্চর্চা 


করতে হবে। 


(017 1 019508%, 1116 10179601181] ০01 
1৬101709% 15 10098690 (৬/106. 
মঙ্গলবার: সোমবারের পাঠ্য আজ দু'বার 
পুনঃচর্চা করতে হবে । 


(010 ৬৬০179909%, 00101991181 01 


]095089 19 191098690 00199 1110793 
(01109) 


বুধবার: মঙ্গলবারের পাঠ্য আজ তিনবার 
পুনঃচর্চা করতে হবে । 


(0107 111101509%, (009 10081691191 01 
৬/0179909% 19 10099690 101 
(11795. 

বৃহস্পতিবার: বুধবারের পাঠ্য আজ চারবার 
পুনঃচর্চা করতে হবে । 


(010 1711099, 10098 079 1008691191 

0 %9519108% (00017508%) 11৬০ 

(11795. 

চর্চা করতে হবে । 

(78591701079 011২9109010. (পুনঃচর্চা 

বিষয়ক ছক)) 

চিন্তাধারাকে অদ্ভুত ও অবৈতনিক আখ্যায়িত করা 
হয়েছে । নিম্নের উদাহরণটি প্ররিধান করা যায়: 
1],82110955 19 01:98690 7090980159 ০01 
[0191015 01 ১8118, 8170 10001560955 8110. 
(0 190009 18.2117995 ৮/০ 91108110 1900109 
10০9." 176 8150 5810 0796 "১০৮০10 
[01010170915 1090 87০90 0191 10190910175 
19 079 179901]0 01 0009 1070101) ১৪11৪, 2170 
11781 000 1010101) ১৪11৪, 19 01017990110 01 
01110101178 009 1010101৮৪09, 8100 
01110101175 [00 1000101 ৮7809 15 079 
199011001 9861175 (00 1007101. 110৮/9৬০17 
(085090 10980 ০817 5600 ১911৬8১ ৪ 
00995 9801176 015 8095 00010109, 11 
800101010 (0 101795101170 0116 9901) ৮1101) 
১০৮/৪] (১৪৬ 10010 1১817 (999) 
৬1110]. 11701985959 1091:091061011 9100 
[10101009.1 
“অতিমাত্রায় থুথু ও লালার কারণে অলসতা সৃষ্টি 
হয় । অসলত হাস করতে হলে খাবার নিয়ন্ত্রণ 
করতে হবে | তার মতে প্রায় সত্তরজন নবী এ 
মর্মে এক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, অধিক থুথুর 
কারণে বিস্যৃতি সৃষ্টি হয় । আর অধিক লালা সৃষ্টি 
হয় অতিমাত্রায় পানীয়ের কারণে ৷ বেশি খাদ্য 
গ্রহণের কারণেই বেশি পানীয় গ্রহণ করতে হয় । 
তবে শুকনো রুটি লালা নিবৃত করে | যেমন- 
শুকনো আঙ্গুরে বা কিসমিস লালা নিয়ন্ত্রণ করে । 
অধিকন্তূ, মিসওয়াক থুথু ও শ্রেম্মা নিয়ন্ত্রণ করে 
এবং বোধ ও বর্ণনা শক্তি বৃদ্ধি করে । 
ওপরের এ ধারণার পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
কোন সুদৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায়নি । তাছাড়া, 
সন্তরজন নবীর এক্যমতের ব্যাপারটির ও সনদ 
কি? এসব দুর্বলতা সত্বেও লেখক 11176 
10008101791 ৬৪10193 01 (079 09০01 
অধ্যায়নে তা'লীমুল মুতাআল্িমের প্রশংসায় 
লিখেছেন, "119 ০9008610178] 11:091)15 
8109 911 90175070690, 19095108119 
951009590, 11) ১1101 121019995, 8100 219 
011818,006119110 ০06 /৬-/,1 এ গ্রহের 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


শি।ক্ষা।-|ব্য।বস্থা 

শিক্ষাবিষয়ক মুল্য হল, গ্রস্থটিতে শিক্ষাবিষয়ক 
ধারণাসমূহ সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হয়েছে, যুক্তিসঙ্গত 
বাচনে ও সর্থক্ষপ্ত শব্দঘমানে উপস্থাপিত হয়েছে । 
পরিশেষে, আশা করছি এ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটি 
মাদরাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে তালিমুল 
মুতাআন্রিমের ব্যাপারে নতুন করে আগ্রহ ও 
উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে । তারা এ গ্রন্থে বর্ণিত 
প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে আধুনিক শিক্ষা তত্তের সাথে 
তুলনামূলকভাবে চর্চা করবেন। এ পুস্তিকার 


| 
।*গরতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ ; 
প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় : 
| মাস পূর্বে পৌছাতে হবে 
1 বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এ্তিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, | 
| আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, | 
| পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও 
| আন্তর্জাতিক সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি | 
| সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । ৰ 
| ৪ লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে | 
| প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাঁক রেখে লিখতে । 
| হবে। কোন ক্ষেত্রে /৯-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য । 
নয় । ৃ 
র  আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি | : 
ূ ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / ! 
| মুলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । | 
| গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম- | 
| ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । | 
| ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি 
| অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও | 
| পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে | ৰ 
| ৪ লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন- 
| নাসায়ী, আস-স্বনাল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, | 
| বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি, ₹ ২০০১ খ্রি.), | 
৪, পৃ. ৯, হাদীস: ৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির : 
| ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ আবশ্যক | | 
| *লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা | 
| মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই | 
| ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । আর অমনোনীত লেখা 
| ফেরতযোগ্যও নয় | বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের | 
| জন্য সম্মানি প্রদান করা হয় । ৰ 
| লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে । 
| ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে | | 
| *লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও । 
ৰ সৌজন্য পরিপন্থি । 
| *্গ্রস্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ 
আবশ্যক | " 
৷ *দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও | 
| ফিতনা-ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে | 
| ছাপা হয়না । 


পবিত্র মাহে রামাযান ১৪৩৩ হিজরীর 


সাহরী ও ইফতারের সময়সূচি 


(চট্টগ্রাম ও পাশ্ববর্তী এলাকার জন্য) 


বহু্সত্ড 
রমজান ইংরেজী 
২১ জুলাই 


৩. তা ৮916 17100: 61// 1৬ 


৪ - ১৯ 


ঢাকাসহ দূরবর্তী জেলার জন্য সেহেরীতে ৩ মিনিট ও ইফ্তারে ৫ মিনিট যোগ করতে হবে। 
উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সাহ্রী শেষ করতে হবে । তবে ফজরের আজান ৫ মিনিট পরে দিতে হবে। 


ইফতারের দু'আ 
(4০0 45১১1০৩ ৩০০ ০2) 


“হে আল্লাহ! তোমার জন্যে রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিয্‌ক দ্বারা 
ইফতার করছি ।” [ইমাম আবু দাউদ, জাস-সুনান, ২:৩০৬ (২৩৫৮)] 


+& ০ & ০%ু? 222--8825 ০ এ টি ্ 
(48155 91 মি] এ ৪৪৮ ৬৭০01 ০৪5) 


পিপাসা দুরিভূত হয়েছে, ধমনীগুলো সিক্ত হয়েছে, সাওয়াব সুস্যাবস্ত 
হয়েছে ইনশাআল্লাহ | ইমাম আবু দাউদ, আাস-সনান, ২:৩০৬ (২৩৫৭)] 


) আত্তার্তহীদ ৩৭ 


ই।তি।হা।স।-।|এ।তি |হ্য 


হারিয়ে যাওয়া 
ইতিহাস 


মুহাম্মদ মুনীরুল ইসলাম 


আজ থেকে প্রায় ৭০০ বছর আগের কথা । 


তখনকার যামানা ছিল ইলমের যামানা । ছিল 
আমালের যামানা । সেই যামানায় ইলামের যথেষ্ট 
কদর ছিল । মানুষ দূর-দুরান্ত থেকে এসে হাসিল 
করত ইলম | যদি সন্ধান পেত, অমুক স্থানে ইলম 
আছে বা আছে একটি হাদীসের টুকরা, তখন ছুটে 
যেত সেই ইলমের খোজে, সেই হাদীসের 
অন্বেষণে | 

সে যামানায় দরসের আসনে সমাসীন থাকতেন 
জমাত ছাত্র । মৌমাছি যেমন মধুর জন্য ঘুরে 
বেড়ায় ফুলে ফুলে । তারা ঘুরে বেড়াত ইলমের 
জন্য সাহিবে ইলমের চারদিকে | উস্তাদগণ 
একদিকে ছিলেন ইলমের খাযানা, অপর দিকে 
আমালের দরিয়া । হযরত শরফুদ্দীন আবু 
তাওয়ামা এ্রক্ষছি ছিলেন তাদেরই একজন | তিনি 
ইয়ামেন প্রদেশের অধিবাসী | অনুমানিক ১২৭৭ 
সালে তিনি দিল্লিতে আগমন করেন । উদ্দেশ্য ছিল 
দীন প্রচার করা । তখন ছিল গিয়াসউদ্দীন 
বলবনের আমল | লোকজন আল্লাহর এই ওলীর 
আগমনে সীমাহীন আনন্দিত হলো । সকলেই ভীড় 
জমাতে লাগল তার দরবারে । এভাবে তার 
জনপ্রিয়তা বাদশাহকেও অতিক্রম করল | অবস্থা 
বেগতিক দেখে গিয়াসউদ্দীন বলবন হযরত আবু 
তাওয়ামাকে সুপারিশ করে পাঠিয়ে দেন বাংলায় । 
তিনি বাংলায় এলেন । এলেন সুজলা-সুফলা, 
শস্য-শ্যামলা সবুজ বাংলার ভূমিতে । শুরু 
করলেন ইলমের খেদমত, আর দীনের প্রচার । 
চালু হলে ইলমে হাদীসের মারকায | 
এতিহাসিকদের মতে এটাই হলো উপমহাদেশের 
ইলমে হাদীসের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র বা মাদরাসা | 
যার অবস্থান প্রাটীন বাংলার রাজধানী সোনারগা 
অন্তর্গত মোগড়াপাড়া গ্রামে | ধারণা করা হয় 
তখন ওই মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০ 
হাজার | তারা সেখানে কুরআন শিখত, শিখত 
হাদীসে রাসূলের ইলম । আর তারা জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটাতো । কিন্তু 
কালের আবর্তনে হারিয়ে যায় এঁতিহ্য । আর 
হারিয়ে যান আমাদের উত্তাদ আবু তাওয়ামা । 


আল্লাহ তার রূহের উপর রহম করুন । তিনি দীর্ঘ 


২৩ বছর ইলমে দীনের খেদমত করার পর 
১৩০০ সালে সাড়া দেন প্রভুর ডাকে | তিনি চলে 
গেলেন । কিন্তু একা নয় । সাথে নিয়ে যান তার 
ইলমের মারকাযকেও | যতদূর জানা যায় তার 
মৃত্যুর পর ওই মাদরাসার স্থায়িত্ব খুব বেশি 


জুলাই'১২ 


এগোয়নি । একসময় তা পরিণত হয় মানুষের 
আবাসম্থলে । মুছে যায় বাংলার বুক থেকে 
একজন শায়েখের নাম । সেই সাথে তার প্রতিষ্ঠিত 
মাদরাসার নাম । 

ইতিহাস বিখ্যাত পর্যটক, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিক, শায়খ ইবনে বতুতা | তিনি সমগ্র 
জগত সফর করেছেন । তিনি ছিলেন মরক্কোর 
অধিবাসী | বাংলায় আগমন করেন ১৩৪৫ সালে । 
তখন বাংলায় শাসন করত সুলতানরা | বাং 
তখন ফখরুদ্দীন মোবারাক শাহের হস্তগত । 
ইবনে বতুতা এ্ঞক্ছি বাংলায় আগমন করে মুগ্ধ 
হন। আবিভূত হন রাব্বুল আলামীনের অপার 
কুদরতের নিদর্শন দর্শন করে । তিনি বাংলাকে 
“দোযখ পুর নিয়ামত' তথা ধন-সম্পদের পূর্ণ 
নরক বলে অবিহিত করেন । বাংলার অপরূপ 
দৃশ্যের দেখা মিলে তার লিখিত “রিহালায়ে ইবনে 
বতুতা" গ্রন্থে । তিনি উক্ত গ্রন্থে বাংলাকে তুলে 
ধরেছেন বেহেস্তের ন্যায় । শুধু তাই নয় আবু 
তাওয়ামা এর, এর সেই মাদরাসা ও দরস 
গাহের কথাও তিনি তুলে ধরেছেন আসহাবে 
সুফ্ফার মত করে । একসময় তিনিও চলে 
গেলেন । শুধু রেখে গেলেন আমাদের মাঝে তার 
স্মৃতি বিজরিত রেহালায়ে ইবনে বতুতাকে | চলে 
গেলেন আমাদের কাছ থেকে আবু তাওয়ামা । 
চলে গেলেন ইবনে বতুতাও । আল্লাহ তাদের রূহে 
শান্তি বর্ষণ করুন । আমীন | 

প্রায় ৭০০ বছর হয়ে গেল । হঠাৎ গর্জে উঠল 
চেপে থাকা সেই ইতিহাস । গর্জে উঠল নতুন আৰু 
তাওয়ামা জন্মের প্রতীক্ষায় । 

হযরত আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী (ছু | 
বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক ও 
চিন্তাবিদ । নামের মধ্যেই অনুভব করা যায় 
কাতরতা ও জর্ধা। মুসলিম উম্মাহ আজও তাকে 
স্মরণ করে শ্রদ্ধার সাথে । তার বাসভবন 
লৌন্তে । তিনি ছিলেন লুগাতে আরবের 
আদীব | যার স্পষ্ট নিদর্শন মা-যা খাসিরাল 
আলামু বিইন হিতাতিল মুসলিমীন | 
জগছ্বীখ্যাত এই ইতিহাস জয়ী ইতিহাসের 
কিতাবের জন্য তিনি পেয়েছেন কিং ফয়সাল 
পুরস্কার । যা বর্তমান নোভেল পুরস্কারের 
সমমান । যার দিকে তাকালে উলামায়ে ইসলামের 
ঈর্ধান্িত লোম” এখনও দীড়িয়ে যায় | 
ইতিহাস বেন্তা বিধায় ইতিহাস সংক্রান্ত বই 
অধ্যয়ন ছিল তার অভ্যাস | এ হিসেবে ইবনে 
বতৃতার রেহালাও তার কাছ থেকে দুরে সরে 
যেতে পারেনি । শুরু করলেন অধ্যয়ন । হারিয়ে 
গেলেন সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার 
ভূমিতে । হঠাৎ... । হঠাৎ তিনি সন্ধান পেলেন এক 
অজানার । যা তাকে প্রতিষ্ঠিত করল একজন নতুন 
তালিবুল ইলম হিসেবে । তিনি খুঁজে পেলেন 
রিহালায় বর্ণিত সেই মাদরাসার কথা । আর খুঁজে 
পেলেন তার কদর । হারিয়ে গেলেন এক অজানা 
রূপকথায় । 


অতঃপর তিনি সোচ্চার হলেন । এগিয়ে গেলেন 
অনুসন্ধানে । আবু তাওয়ামা গ্রক্ষছ্ু যেন তাকে 
ডেকে বলছেন, “নদভী! কোথায় তোমরা? ঘুমিয়ে 
রয়েছ কি? আর কত কাল আমায় কষ্ট দিবে? কত 
কাল ইতিহাস থাকবে ধামাচাপা হয়ে? এখন তো 
সত্য প্রকাশের সময় । যাও, সত্যের দ্বার উন্মোচন 
করো । খুলে দাও হদয়ের বদ্ধ দুয়ার | অপেক্ষার 
পালা তো শেষ! 

আলী নদভী বাংলায় এলেন। সুদূর 
হিন্দুস্তান পাড়ি দিয়ে, বহু বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে 
এলেন সোনারগায়ে । তিনি এলেন নাড়ির টানে | 
ইলমের সন্ধানে | খুজে বের করলেন সেই স্থান, 
যেখানে হয়েছে উপমহাদেশের সর্বপ্রথম দরসুল 
হাদীস । যার স্মৃতি চির অম্রান। 

তিনি এলেন হযরতের কবরের পাশে । যিয়ারত 
শেষে দীড়ালেন মোনাজাতে | নিজেকে সংবারণ 
করতে পারলেন না। ছেড়ে দিলেন চোখের জল | 
আখিযুগল হয়ে গেল ছলছল । ফুঁপিয়ে কেদে 
উঠলেন হযরত নদভী রহ. । আবেগকে ধরে 
রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেন- হযরত! 
আমরা দুঃখিত । আমরা ব্যথিত। আপনি 
আমাদের ক্ষমা করুন । আমরা আপনার 
এতিহ্যকে ধরে রাখতে পারিনি | পারিনি দিতে 
আপনার কীমাত আর আযমাত | আমাদের ক্ষমা 
করবেন । 

অতঃপর তিনি সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করলেন । কেমন যেন তা, ৭০০বছরের পুরোনো 
সেই জীবন্ত মাদরাসা | 

তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, আমি তো একদিন 
থাকব না। যেমনি নেই শায়খ শরফুদ্দীন আবু 
তাওয়ামা । নেই শায়খ ইবনে বতৃতা । আল্লাহ 
তাদের রূহের উপর অসংখ্য রহমত বর্ষণ করুন । 
তবে আশা রাখি, আল্লাহ এই মাদরাসাকে সেই 
মাদরাসার স্থলাভিষিক্ত করবেন, যা আবু তাওয়ামা 
রহ. এর হাতে গড়া । একদিন এখানেও হবে 
হাদীসের দরস। মৌমাছির ন্যায় তলাবারা 
এখানেও একদিন ভীড় জমাবে | মুখরিত হবে 
চারদিক । আলোকিত হবে ভূবনময় । 


লেখক: নূরিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, সাটির পাড়া, 
নরসিংদী, ই-মেইল: 710711730206)2771071. 077 


স্বা।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


পয রিযভ্রিয়া: পরয়োজ 


নি দনদিীনে অহন 


বিষক্রিয়া যেকোনো খাবার থেকেই হতে পারে । 
কারণ যে খাবারটি এই মুহূর্তে ভালো আছে, 


কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তাতেই জীবাণুর সংক্রম 
হতে পারে । এই সংক্রমণ হতে ৮১৮৬৪ 


পাটা হলের পার থেকে । এমনকি 
ফলমূল পচে গেলেও তা হতে পারে বিষক্রিয়ার 
কারণ । আইসিডিডিআর,বির প্রতিবেদন অনুসারে 
লাদেশে প্রতিবছর কয়েক লাখ মানুষ খাদ্যে 
বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় | বিশেষ করে চৈত্র থেকে 
জৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে 
রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার বেড়ে 
যায়। কারণ এসময়ে এক ধরণের ভ্যাপসা 
আবহাওয়া বিরাজ করে | এ সময় খাবার বাইরে 
রাখলে জীবাণু খাবারে দ্রুত বংশ বিস্তার করে । 
এবং এ খাবার গ্রহণ করলে খাদ্যে বিষক্রিয়া হয় । 
২০০৯ সালে বাংলাদেশের কমিউনিটি ত্যান্ড 
একটি গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে খাদ্যে 
বিষক্রিয়ার বড় কারণ হলো পয়োনিষ্কাষনের 
দুরবস্থা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে মানুষের 
জ্ঞানের অভাব । হাত ধোয়ার ব্যাপারে 
জনসাধারণের অনীহা ও অজ্ঞতাকে এর কারণ 
হিসেবে চিহ্ত করা হয়েছে । রান্নার সময় যথেষ্ট 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখা, রান্নায় 
ব্যবহৃত পানি ও অন্যান্য উপাদান জীবাণু দিয়ে 
আগেই সংক্রমিত থাকলে সেখান থেকে দ্রুত 
নিররিিি। 

রস ইত্যাদি খাবারের প্রচলন রয়েছে । এসব 
খোলা খাবার ও অপরিচ্ছন গ্লাসে পানীয় পান করা 
থেকে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় অনেক মানুষ । 
খাদ্যে বিষক্রিয়া জীবাণু দ্বারা যেমন হয়, ঠিক 
তেমনি জীবাণু থেকে নিঃসৃত বিষ দিয়েও হতে 
পারে । কোনো কোনো শিম, মাশরুম, সামুদ্রিক 
মাছ থেকেও খাদ্যে বিষক্রিয়া হয় । 


জুলাই”১২ 


আবার খাদ্যদ্রব্য যখন মজুত করা হয় তখন 
পোকামাকড় থেকে খাদ্যকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন 
ণ বিষাক্ত পোকা মারার ওষুধ বা স্প্রে দেওয়া করা 
হয় । খাদ্যে বিষক্রিয়ার এটিও অন্যতম কারণ । এ 
ছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার, কৌটাজাত খাবার, 
রোগাক্রান্ত প্রাণীর মাংস খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটায় । 
টাইফয়েড বা স্টাফাইলোকক্কাস জীবাণু আক্রান্ত 
রোগী যদি খাবার প্রক্রিয়াজাতের বা রান্নার সঙ্গে 
জড়িত থাকে তবে সে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য 
থেকে বিষক্রিয়া হতে পারে । কিছু চর্মরোগে 
আক্রান্ত হোটেল বয় কিংবা বেয়ারা যারা খাবার 
পরিবহন ও পরিবেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত এদের 
কারণেও বিষক্রিয়া ঘটতে পারে । 

ইদানীং ব্যবসায়িক স্বার্থে মানুষ 

খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে । ফলমূল-মাছ-মাংস 
সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ফরমালিন অতিমাত্রায় 
বিষাক্ত একটি রাসায়নিক পদার্থ, এটি খেলে বমি, 
পেট ব্যথা, মাথা ঝিম ঝিম করা এমনকি পরিমাণ 
বেশি হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। শুধু খাদ্য 
সৃষ্টিরও কারণ বলে মনে করা হয় । 

কার্বাইড ব্যবহৃত হয় | নিয়মিত এই বিষাক্ত ফল 
খেলে খাদ্যনালিতে প্রদাহ, ডায়রিয়া, জন্ডিস, 
লিভার নষ্ট হয়ে যাওয়া, ক্যান্সার, হার্টের রোগ, 
স্ট্রোক, বাত, ত্যালার্জি হয়ে থাকে । কার্বাইড মস্তি 
ক্কে অজ্জেন প্রবাহ কমিয়ে দেয়। দীর্ঘদিন 
ব্যবহারে স্মৃতিভ্রংশ, খিচুনি ইত্যাদি উপসর্গ হতে 
পারে । কিডনির ওপর এসব কেমিক্যালের খারাপ 
প্রভাব রয়েছে । 

শহরে খাবার সাধারণত ফিজে সংরক্ষণ করা হয়; 
কিন্তু বিদযুৎবিভ্রাট বা ভোল্টেজ ওঠানামার কারণে 
ফিজের সঠিক তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ করা 
অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই রেফিজারেটরে 
রাখা খাবারও অনেক সময় পেটের পীড়ার কারণ 
হয়ে দাঁড়ায় । বিশেষ করে এ ধরনের খাবারে 
শিশুরা খুব সহজেই আক্রান্ত হয়। তাই রান্না 
ভালোভাবে গরম করা উচিত । 


বিষক্রিয়ার লক্ষণ ও চিকিৎসা 

খাদ্য বিক্রিয়ার কারণে কোনো উপসর্গ দেখা 
দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া 
উচিত । সাধারণত বিষক্রিয়ার চিকিৎসায় 
আ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হয় । আবার খাদ্য 
বিষক্রিয়া হলে যেহেতু বারবার পায়খানা, বমি হয় 
তাই শরীরের পানিশুন্তা রোধে খাওয়ার 
ইত্যাদিও বহুবার পান করতে হয় । 


খাদ্যে বিষক্রিয়া এড়াতে ... 

ঙ যেখানে-সেখানে খোলা খাবার খাবেন না। 
পানি ফুটিয়ে পান করুন । জুস, শরবত, 
লাচ্ছিজাতীয় তরল খাওয়ার সময় নিশ্চিত হন 
এতে ব্যবহৃত পানি বিশুদ্ধ । 

নিন। রান্নার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই হাত-মুখ 
ভালো করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার রাখুন । 
সংক্রামক ক্ষত, ফৌঁড়া, রক্ত আমাশয়, ডায়রিয়া 
ইত্যাদি হতে মুক্ত থাকতে হবে । 

স ও কলিজা উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করুন | 
অর্ধসিদ্ধ, পোড়ানো মাছ খাবেন না, ভাল মতো 
রামী করে খান । 

৬ খাওয়ার আগে হাত ভাল মতো সাবান দিয়ে 
ধুয়ে নেবেন । মনে রাখবেন, সাবান দিয়ে ভাল 
মতো হাত ধুলে ৮০ শতাংশ জীবাণু দুর হয় । 
টিন ও প্যাকেটজাত খাবার যতদুর সম্ভব 
এড়িয়ে চলুন । রং দেয়া কোন খাবার খাবেন 
না, বাচ্চাদেরও খেতে দেবেন না । 

খাবার ফিজে সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ 
করুন । ফ্রিজের খাবার হালকা গরম করেই 
খেয়ে ফেলবেন না। ফ্রিজের তরকারি পরিপূর্ণ 
ভাবে ফুটিয়ে তারপর খাবেন । মনে রাখবেন, 
হালকা গরম করলে জীবাণু থেকে যায় ও 
বংশবিস্তার করে | 

৬ কোনো খাবার রানার পরে টকে গেলে তা 
খাবেন না। 

পার্টি বা অনুষ্ঠানের খাবার একেবারে উদরপূর্তি 
করে খাবেন না। খাবার খেতে গিয়ে যদি মনে 
হয় এটির স্বাদ একটু অস্বাভাবিক, তবে তা 
আর না খাওয়াই ভালো । 

পার্ট বা অনুষ্ঠানের বোরহানি, হোটেলে 
পরিবেশিত সালাদও খাদ্য বিষক্রিয়া করে 
বেশি । সম্ভব হলে এগুলো এড়িয়ে চলুন । 
পরিবারের কারে যদি বিষক্রিয়া হয়, তবে সে 
সম্পুর্ণ ভালো হয়ে যাওয়ার ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত 
তার ব্যাবহৃত প্লেট, গ্রাস আলাদা করে রাখবেন 
এবং সাবান ও গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার 
করবেন । 


লেখক: চিকিৎসক ঢাকা মেডিক্যাল কলেজও 
হাসপাতাল, ঢাকা 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 


অবুঝ মন 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


যদি তব ইচ্ছার মত করে 
তিমির আধার রাতে হঠাৎ শশীর আগমন 
কালোতে ভরে যেত আলোর বিক্ষোরণ 


যদি পায় ক্ষুদ্রতম ছোয়া কোমলতার 

অবুঝ মন সেখানে ফিরে যায় বার বার 

পৃথিবীর পথিক কত স্বার্থের মাত্রা খোজ 

কবির হালখাতা ছন্দের নওরোজে 

বেহিসাবী কবিতার সাদা মন 

হিসাবী অংকনে হদযে রক্ত ক্ষরণ 

অতি হিসাবী এক নয়মী 

কিছু অংম শিখিয়ে আমাতে করেছে খুব দামী 
চাদের একাকীত্ের কাছে একাকী হাসতে শিখেছি 
বৃক্ষের নীরবতার কাছে সজীবতা পেয়েছি 
বাঙালী রমনীর কাছে কাদতে শিখেছি তবে বাঙালী রমনী 
কোন কান্নার প্রতিদান দিতে পারেনি । 


মাহে রামাযান 
রুহুল আমিন 


মাহে রামাযান এলো আবার-__-ঠিক যেন 
রূপালি এক ফালি চাদের নৌকায় ভাসতে ভাসতে 
মাহে রামাযান এলো আমাদের পরহ্যেগারির 
মাহে রামাযান এলো আমাদেরকে 

এক পবিত্র বাগান ঈমানের বিস্তীর্ণ আঙিনা জুড়ে । 


আমার সিয়াম! আমাকে পরিশুদ্ধ করো! আমাকে 
হেফাযত করো গুমরাহি আর অকল্যাণ থেকে! এক 
পরিশুদ্ধ পরিবেশে আবার নসিব যেন হয় 
আরেকটি মাহে রামাযান___-আরও আরও অনেক 
বরকতময়, পবিত্রমত মাহে রামাযান । 
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ভেবেছি একদিন 
আবদুল হালীম খা 


ভেবেছি তোমার স্মৃতিগুলো দিয়ে 

একট বাগান করবো । বাগানে ফুটবে 

নানা রঙের ফুল । ফুলগুলো হাওয়ায় দুলে দুলে 
ছড়াবে সুবাস । অতঃপর একদিন 

বাগানটা কোলে নিয়ে আকাশে উড়াল দেবো 
মেঘ হবো বৃষ্টি হবো । ধুয়ে দেবো 

হিংসা ঘৃণার কাদাভরা মানুষের হৃদয় ৷ এবং 
সবাইকে ডেকে বলবো: 

ভাইয়েরা, কাক কুকুরের মতো কলহ না করে 
পৃথিবী নামক এই এক টুকরো রুটি 

এসো সবাই সমান সমান ভাগ করে খাই । 


দুঃখ 
ডা. মুহাম্মাদ শাহীন চৌধুরী 


এ জীবন চলার পথে 
হৌচট খাওয়ার মতো কিংবা 


জীবন ক্যানভাসে দুঃখগ্তলোর আলপনা 
শৈল্পিক অস্তিত্বের বিপরীত বুনন ... 
দুঃখের ব্যাকরণ অসাধারণ 

সে ঘোষণা করে প্রতিনিয়ত 

আমি-ই সুখের কারণ । 


অমৃত আলো 
যোনায়েদ হোসাইন 


আল কুরআনের অমৃত আলো দাও ছড়িয়ে সবার দ্বারে, 
যারা পাইনি আলোক রশ্শি পথ হারাল অন্ধকারে | 

যে গগনে ওঠেনি সূর্য আসেনি চাদ রাত্রি বেলায়, 
সোনার জীবন আঁধার ছোঁয়ায় নষ্ট করে আত্ম হেলায় । 
বর্বরতার গহীন বনে পশুত্ব আজ যাদের স্বভাব, 

একটু বুঝাও ওদের ভাই সত্যি ওদের বুঝের অভাব । 
ভ্রম সঙ্কুল পথ হারাদের দাওনা একটু পথের দিশা, 
কোরানের এই ঝালকিত নুরে কাটবে মহা আমানিশা | 
হৃদয় গগনে হাসবে রবি আসবে হেথায় চন্দ্র তারা, 
আল্লাহু-আবার ধ্বনিতে জাগবে মধুর ঝর্ণাধারা | 
জাগবে বিশাল প্রেম দরিয়া কাটবে সাতার আপনমনে, 
স্বর্গতীরে বাধবে যে নীড় কইবে কথা প্রভুর সনে | 
রবেনা বেদনা ধরণীর পরে স্বগৃসুখের বাজবে মাদল, 
হবেনা কেহ নির্যাতিত কিংবা দুঃখের বৃষ্টি বাদল । 
রবেনা প্রভেদ মানুষে মানুষে গড়বে প্রণয় পরম্পরে, 
হবেনা কেহ অত্যাচারিত মিলবে মধুর সুখ মিনারে । 
নীল গগনে ওঠবে শুধু আল্লাহ নামের বিজয় নিশান, 
দিল কাননে ফোটবেরে ফুল আন্নাহ মহান আল্লাহ মহান । 


॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ । 

বন্ধুরা! আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তো অনেক ভালোই আছি । কিন্তু অন্তরাত্বা কেদে ওঠে যখন পত্রিকার পাতা আর ওয়েব পেইজে দেখি আমাদের প্রতিবেশী 
আরাকানের মুসলমান ভাইবোনদের রক্তে-রঞ্জিত মানবতার করুণ দৃশ্য । পড়তে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান মসাজিদ ও শত শত গ্রাম সাম্প্রদায়িকতার অনলে 
পুড়া চাপা কাহিনী । একদিকে সামরিক জান্তা সমর্থিত সরকারের নাসাকা বাহিনী এবং উর রাখাইন জঙ্গি বৌদ্ধ) অপরদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অমানবিক 
আরচণ । পালাবার কোন পথ নেই । নিজ দেশে গণহত্যার শিকার আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অমানবিক আচরণ | বিশ্বমোড়লরাও আরাকানের মুসলিম নিধন ও 
ভাইবোনদের সাহায্য করুন । 

প্রিয় বন্ধুরা! শুধু রাখাইনেই নয়, সারাবিশ্বের মুসলমানই আজ নির্ধাতিত । আমরা আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত । কাফির-মুসরিক-ইহুদিরা আজ 
ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ করতে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে চলছে ॥ মনে শংকা জাগে; এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এই মুসলিম প্রধান 
বাংলাদেশকেও বরণ করতে হতে পারে আরাকান, কাশ্মির, আফগান, ইরাকের মত পরিণতি ॥ তাই আমাদের সচেতন হতে হবে । আমাদের মেধা শক্তি শ্রম 
মানবতাকে রক্ষায় কাজে লাগাতে হবে । আমাদেরকে এহণ করতে হবে যুগের চ্যালেঞ্জকে । শপথ নিতে হবে ইসলামের সুমহান আদর্শ বিজয়ে প্রয়োজনে 


জীবন বিলাতে, পরাজয়ের গ্রানিমুক্ত শান্তিময় জীবন গড়তে । আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । আমীন ॥ 


হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
(তার পিতা) বলেছেন, একদিন কেউ হযরত আয়েশা ক্র কে জিজ্ঞাসা 
করল যে, আপনার গৃহে রাসূলুল্লাহ জ্্র-এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি 
উত্তরে বলেন যে, চামড়ার ছিল মধ্যে খেজুরের ছোবরা ভরা ছিল। 
আরেকদিন কেহ হযরত হাফসা /ঞ্জ্ট-কে জিজ্ঞাসা করল যে, একটি চট ছিল 
যা আমি দু'ভীজ করে দিতাম । অতঃপর তিনি তাতে ঘুমাতেন । এরপর হঠাৎ 
এক রাতে আমার খেয়অল হল যে, যদি চটটি চার ভাজ করে বিছানো হয় 
তাহলে তা তার জন্য বেশি নরম ও আরামদায়ক হবে । ফলে আমি তা চার 
ভাজ করে বিছিয়ে দিলাম । সকাল হলে রাসূল জু্ট বললেন, রাতে আমার 
(পিঠের) নিচে কী বিছিয়ে দিয়েছিলে? হাফসা ক্ষ বলেন, আমি বললাম, 
সেটা তো আপনারই বিছানা ছিল, কিন্তু আমি তা চার ভাজ করে দিয়েছি 
মাত্র । আমি আরো বললাম, তা আপনার জন্য বেশি আরাম দায়ক হয় । 
রাসূল ুঞ বললেন, একে পূর্বের অবস্থায় রেখে দাও । কেননা এর নরম 
আমার রাতের (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের) নামায পড়ায় বাধা দিয়েছে। 
(প্রকৃতপকেষ রাসূল এ হাদীসের মাধ্যমে উম্মতকে অধিক বিলাসতা থেকে 
বেঁচে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন) । সূত্র : শামায়েল তিরমিযী, পৃ. ২২ 


হৃদয়ের একটি আহ্বান 

হে প্রিয় বিভ্তবানরা! 

গরীবদের জন্য তোমাদের কি কোন দায়িত্ব নাই? হৃদয়ে কি কোন ভালোবাস 
নেই? মায়া মমতা কিছুই নেই? ইস! তোমাদের চোখের সামনে কত গরীব- 
দুঃখী অর্ধাহারে অনাহারে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে । এক মুঠো খাবারের 
জন্য মানুষের পানে চেয়ে আছে, হোক দিচ্ছে দ্বারে দ্বারে । কিন্তু তুমি কি 
করছ? তোমার বিলাসী জীবন ঠিকই চলছে । তোমার বাড়িতে খাবার নষ্ট 
হচ্ছে । ফেলে দিচ্ছো । এই খাবারের জন্য অভুক্তরা কত লালায়িত, লাঞ্চিত । 
বন্ধু! তোমার বাড়ির কুকুরের থেকেও বুঝি তাদের মূল্য কম? তোমাদের 
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দোয়াপ্রাথী, বিভাগীয় সম্পাদক, নওল হাতের কলম 


কাছে কি অসহায় মানুষের কোন দাম নেই?, কেন কি অপরাধ করেচে তারা? 
তারা তোমাদের কাছে উপেক্ষিত । কোন অপরাধে বঞ্চিত? বলবে কি তাদের 
অপরাধ? জানি কিছুই বলতে পারবেনা । নেই তাদের অপরাধ, অপরাধ 
তোমার | অপরাধ আমার | আমার মানবতা নেই, মানুষত্ব নেই, নেই হৃদয় 
ও ভালোবাসা, আজ আমার হৃদয়ের অপমৃত্যু ঘটেছে । নতুবা কেমনে আছি । 
কেমনে সহ্য করি । কেন আর্তমানবতার সাহায্যে আসি না? 

বন্ধু! স্মরণ রাখ তাদেরও কিন্তু হদয় আছে, আছে প্রেম প্রীতি ও 
ভালোবাসা । 


যাকারিয়া আমীন 


আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথ্াম 


তালিবে ইলমের মর্যাদা 
কাছেই সত্যায়িত । যার প্রতিটি কথা বাস্তাবসম্মত হওয়ার বিশ্বাস প্রত্যেক 
মুসলমানের আকিদার অংশ তিনি ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের 
জন্য ঘর থেকে বের হয় সে যেন আল্লাহর রাস্তায় বের হয় যতক্ষণ পর্যন্ত 
ফিরে না আসে ।' অপর এক জায়গায় তালিবে ইলমের মর্যাদা বর্ণনা করতে 
গিয়ে রাসূল জ্্রইরশাদ করেন, “আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন, 
তাকে দীনের জ্ঞান প্রদান করেন ।' সুতরাং যার দীনি জ্ঞান অর্জিত হবে, সে 
নিজেকে অত্যন্ত সৌবাগ্যবান মনে করবেন এবং এই নিয়ামতের ওপর 
আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায় করবেন । হযরত হাসান বসরী ঞ্্ট-এর 
দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি যিনি দুনিয়া বিমুখ ও পরকাল ভাবনায় বিভোর, যিনি সর্বদা 
দীনি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন এবং স্বীয় প্রভুর আনুগত্যে নিয়োজিত 
থাকেন । যখন কেউ এসব গুণাবলি অর্জন করতে পারবেন, তখনই তিনি 
নিজেকে এই সু-সংবাদের যোগ্য মনে করতে পারবেন । 
মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 


আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


। আত্তার্তহীদ ৪১ 


স্বপ্রের পাচানীতে 
মুহাম্মদ আবদুল মুকিত কাসেমী 


সাথে তারা ঝিলমিল শূন্যে ভাসে । 

মিটিমিটি জ্বোনাকিরা আলোকের স্বর 
সন্তর্পনে চলে পথে নিশাচর । 
নিদ্রার ঘোরে কেটে যায় কত অব্দ | 

এ দূরে শোনা যায় ডাক শুধু শেয়ালের 

মনপুরে হানা দেয়, হাক শুধু খেয়ালের | 

নিরবতা ভেঙে উঠি বসে পড়ি শুন্যেঃ 

ঠুস করে পড়ে গিয়ে ভয় করি অন্যে । 

কিরে ঘুম কোথা গেলে কেন আমি এক্ষণে 


্ 


বর্ষা 
মুহাম্মদ ইবরাহীম 


বর্ষা মানে_ গ্রীষ্মের পরে ঝড়ের আগমন, 
বর্ধা মানে__রাত-দুপুরে বৃষ্টিরই গুঞ্জন | 
বর্ষা মানে__নদী-নালায় পানির অথৈ ঢল, 
বর্ষা মানে_সবজি খেতে নিত্য নূতন ফল । 
বর্ষা মানে__লাঙ্গল কীধে কৃষক মাঠে যান, 
বর্ধা মানে__ বিলের দ্বারে ব্যাঙের কণ্ঠে গান । 
বর্ষা মানে__কাদা মাখা গ্রাম বাংলার পথ, 

বর্ষা মানে__পথ চলার বুক ভরা হিম্মত | 

বর্ষা মানে__গাছ-গাছালির সজীব করা প্রাণ, 
বর্ধা মানে__বাগানেতে কাঠাল পাকার স্রাণ । 
বর্ষা মানে__হাট-বাজারে খাচি ভরা আম, 

বর্ষা মানে__গাছে গাছে পাকা কালো জাম । 
বর্ধা মানে রঙিন মাখা রৌদ্র মেঘের খেলা, 
বর্ষা মানে__ সাগর মাঝে জেলে ভাইয়ের ভেলা । 
বর্ষা মানে__জমিন বুকে ফিরে আসা প্রাণ, 

বর্ষা মানে__ বান্দার তরে খোদার সেরা দান । 


কৌতুক 


মাছ 


দুই বন্ধু রাসেল আর আরমানের মাঝে কথা হচ্ছে- 
রাসেল : জানিস আরমান! এক জায়গায় বাইশ হাতের একটি কুপ 
আছে । তার মধ্যে তেইশ হাত বড় একটি মাছ আছে। 


স্বপ্নের প্যাচানীতে ঘুরি কিবা কেমনে! 
7৬৮৮) 


বুঝিনা গু আমি 
গেঞ্জি নিল নতুন একটি 
ধরতে দেয়না কাউকে 
যদি কেউ ধরতে চায় (বলে) 
এখন মারব তোকে 

কেউ যদি বলে তাকে 

আছে কি ভাই টাকা 

টাকা পায়না কোথাও থেকে 
একটি তাহার ভাল স্বভাব 
কলম নিয়ে লিখে 

নতুন বিষয় পেলে সে 
গভীর ধ্যানে শিখে 

ভাত খাই গভীর রাতে 
মানুষ জেগে উঠুক 

মিটিং ফিটিং করে আমি 
নামটি দিলাম পেগুক 
তাকে লিখব ছড়া 
ধরলাম আমি কলম 
শুরুর করে আগে কেন 


ফুরিয়ে গেল এলম । 


শেষ নবী তুমি 
হাফসা খানম তাসফিয়া 


এক নয়ন মনি, 

তিনি হলেন বিশ্বের উজ্জল 
এর শিরমনি | 

তাকে যদি ভালবাসি আমি 
পৃথিবীর তরে 
সুপারিশ করবে আমার জন্য 
সেই পরপারে | 

সেতো আমার হৃদয়ের এক 
নয়ন মনি- 

শেষ নবী তুমি । 


গড়বো মোরা 
মুহাম্মদ কাজিম আল-ফয়সাল 
এসো ভাই এসো 

সবে মিলে-মিশে 

থাকবো সবে, 

সব ভেদাভেদ ভূলে । 
গড়বো মোরা নতুন করে 
এই সামজটা ভেঙে, 
দীনের রঙে করব রঙীন 
উঠবে ধরা রেঙে । 

মনের মাঝে রাখবো ধরে 
কুরআন-হাদীসের বাণী, 
খোদার হুকুম পালন করে 
গড়বো মোরা জীবনখানি | 
নবীর শাফাআত পেতে হলে 
থাকতে হবে মিলে । 
আল-কুরআনের বিধি-বিধান 
নিতে হবে মেনে । 

এসো ভাই এসো 
ইলমের সাথে খেলী | 
ইলমী সুবাসে উড়াল দেবো 
মনের ডানা মেলি । 


শিক্ষক : কেন বল তো? 
তামিম : স্যার, চাষ করলে যদি চাষী হয়, মাছ ধরলে তো অবশ্যই মাছি 


হবে। 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলাখিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


আরমান : (রেগে গিয়ে) কোন শালার পুতে এমন ফালতু কথা বলছে? 


রাসেল : কেন? তোর বাপে কইছে । 


আরমান : ও... ইয়ে...মানে, হলেও হতে পারে । মাছটা মনে হয় লেজ 


বাকা করে ছিল । 


মাছি 


শিক্ষক : তামিম, তুমি বল তো যে চাষ করে তাকে এক কথায় কী বলে? 


তামিম : স্যার, চাষী' বলে । 


শিক্ষক : আচ্ছা, এবার বল তো যে মাছ ধরে তাকে এক কথায় কী বলে? 


তামিম :জিস্যার, তাকে “মাছি' বলে । 


নামে মাছ থাকলেও, কাজে কে মোটেও মাছ না? 


মুহাম্মদ আয়েয চৌধুরী 
ডিসি রোড, বাকালিয়া, চটগাম 
উত্তর 


মাছরাঙা | নামে মাছ থাকলেও, ও তো একটা পাখি! 


॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা * 

১. মুহাম্মদ রাসেল হাবীব, রুম 74 ১৫, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

২. মুহাম্মদ শহীদুল আলম, প্রযত্ে: মুহাম্মদ শহীদুল আলম ইমু, বাড়ি: 
ভাই-বোন বিল্ডিং (৩ তলা), সড়ক: ৪৩৬, এনএ চৌধুরী রোড, 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

৩. মুহাম্মদ ইযাযুল হক, রুম 7 ৪, তিবিবয়া ভবন (নিচ তলা), আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, উট্গ্রাম-৪০৭০ 

৪. মুহাম্মদ যাকারিয়া আমিন, পিতা: রুহুল আমীন, গ্রাম: কীকমাড়ি, 
ডাকঘর: আর দি বাজার, থানা: আটঘড়িয়া, জেলা: পাবনা 

৫. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, রুম 7 ২৪৭, হাজি ইউনুস ভবন, আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, উট্গ্রাম-৪৩৭০ 

৬. আমাতুল্লাহ তামান্না, প্রযত্রে: মাওলানা হেদায়তুল্লাহ, বাড়ি: বেপারি 
বাড়ি, গ্রাম: কাদিরপুর, ডাকঘর: সাহেবের হাট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 

৭. শহিদুল ইসলাম সোহেল, ঈদগাহ শাহ জব্বারিয়া আদর্শ দাখিল 
মাদরাসা, দক্ষিণ মাইজপাড়া, ডাকঘর: ঈদগাও, কক্সবাজার-৪ ৭০২ 

৯. মুহাম্মদ মাহবুবুল মান্নান (মাহবুব), হাফেজ আবদুল মান্নানের বাড়ি, 
গ্রাম: দরপের পাড়া, ডাকঘর: পাঠানদন্তী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 

১০.হুমাইরা, পিতা: মাওলানা রিয়াজ উদ্দীন, বাড়ি: রাজা মিয়া হুজুরের 
বাড়ি, গ্রাম: দক্ষিণ দ্বীপ ফতে খাঁর কুল, রামু, কক্সবাজার-৪ ৭৩০ 

১১. মুহাম্মদ অলি উল্মাহ, প্রযত্ে: মুহাম্মদ আমীর হোসাইন, বাসা 7 ৪, 
লেন 7 ৫, ব্লক 7 কে, সোনালি আ/এ, হালিশহর, চট্গ্রাম-৭২২৪ 

১২.মুহাম্মদ আরিফ উল্লাহ রশিদ, রুম % ২৭০, হাজি ইউনুস ভবন (২ 
তলা), আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৩.মুহাম্মদ আমির সিদ্দীক, রুম 7% ২৮৫, হাপগ্তমখানা, আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


ভাইয়া 


নওল হাতের কলম সদস্য ফোরাম 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪০০০ 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ*র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


১৪.মুহাম্মদ ওমর ফারুক, রুম 7 ২৮৫, হাপ্তমখানা, আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৫.মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন, রুম 7% ২৩৫, মসজিদে ফওকানী, আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৬. ওয়ায়েজ উদ্দীন, রুম 7 ১৫৩, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম_৪৩৭০ 


শ ফোরামের নিয়মাবলি * 

৬ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক 
৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৬ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে ২৫ টাকার 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় সম্পাদক 
বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে | ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে | 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে 
হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ 
করতে হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে | 

৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 

বিভাগীয় পরিচালক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চষ্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 71115110/1171.10(6)5771011. ০077 


আবেদনপত্র 


জুলাই”১২ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


১. ইউরোপ-আমেরিকা থেকে তোমরা শুধু অসভ্যতা ও অশ্লীলতা শিখেছো, 
তাদেও বিজ্ঞান সাধনা ও প্রযুক্তি চর্চার কিছুই গ্রহণ করনি ॥ উক্তিটি 
কার? [] সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. [] আল্লামা নুরুল 
ইসলাম ওলিপুরী দা. বা. [] মাওলানা আবদুল হক হক্কানী রহ. 

২. দীর্ঘজীবীর দেশ' বলে পরিচিত- [| জাপান [] মালয়েশিয়া 
ইকোরিয়া 

৩. আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব রহ. কত বছর বয়সে জান্নাতের পথে পাড়ি 
জমালেন-_ [] ৭৩ বছর বয়সে | ৭৪ বছর বয়সে [| ৭৫ বছর বয়সে 

৪. ১৯৭৪ সালের “এশিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান” কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? _ 
[] করাচি [] ঢাকা] দিল্লি 

৫. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কবে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল ২০১২ পাস 
হয়েছেঃ [7] ২৬ জুন'১২ [] ১২ মার্চ'১২ 1] ২৮ ফেব্রুয়ারি*১২ 

৬. দেহে বার্ধক্য ভর করলে কোন রোগের ভয় বাড়ে? [] বহুমূত্র_] 
হৃদরোগ [1 যক্ষ্মা 

৭. ১৯৯০ সাল থেকে মাত্রার ওপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প হয় 
কত সালে? [1] ১৯৬০ সালে [] ১৯৬৪ সালে] ২০১২ সালে 


শব্দের মারপ্যাচ 
(9777 হাঁ গো 


« [77 স্নান 


শিকার | এদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থাগুলো কার্যকরী 
সহযোগীতার হাত বাড়াচ্ছে না । এই মুহূর্তে আমাদের একটাই পথ খোলা । 
আর সেটা হলো দরবারে এলাহি । আমরা দোয়া করছি, মহাপরাক্রমশালী 
রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন । 


হে 


জুন+১২ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই, ২. কালমার্কস, ৩. 
৯৬৩ বছর, ৪. ৯০৯ খরিস্টাব্দ, ৫. যুক্তরাজ্য, ৬. পানিশৃণ্যতা, ৭. কবি 


উত্তার পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত 
করা হয় বিধায় জুলাই'১২ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর জুন'১২ সংখ্যা 
থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 


জুলাই'১২ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় 

এনে নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন। এবার ডিমাকৃতির বাক্সের 

অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য 
কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের 
মিল লক্ষ করুন । 

১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 
৮ ৮৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ ] 
£ট৪০-৫০ 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার 

উত্তরপত্রটি পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ফটোকপি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য “নওল হাতের কলম' ফোরামের 

সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 

পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৫. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা নোম, বাড়ি/রুম, 

প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা, জেলা ও সদস্য নং) 
উল্লেখ করুন । ঠিকানা অপূ্ণা্গি হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 


উত্তর পাঠানোর ঠিকানা: 
বিভাগীয় সম্পাদক 
প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চন্টগ্রাম-৪০০০ 

মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 

জুন”১২ বিজয়ীগণ: 

১. ফায়সাল হাসান 

২. মুহাম্মদ আলী রাঙ্গুনবী 

৩. মুহাম্মদ অলি উল্লাহ 

সোনালি আ/এ.কে ব্লক, হালিশহর, চট্টগ্রাম 


এ ছাড়া আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন 

আমির হোসাইন, ওসমান গণী, ওমর ফারুক, সাইফুল্লাহ, মুহাম্মদ আমির, 
আমিরুদ্দীন, রাজিব হাসান, খোবাইব, আরিফউল্লাহ রশিদ, ওসামা, নুমান, 
হাসান, ইশবাল হোসাইন, এনামুল হক, মুহাম্মদ আসয়াদ (ফুয়াদ), মুহাম্মদ 
মঈনুদ্দীন, মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ, মাকসুদুর রহমান, আসেম ফরাজী, মুহাম্মদ 
সোলাইমান, সজিব হাসান, মনির, আইয়ুব, আজিজুল হাসান | 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


জোরদার হচ্ছে ইহুদিবাদী পণ্য বর্জন আন্দোলন 
ইরনা, রয়টার্স: দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে ইহুদিবাদী 
ইসরাইলি পণ্য বর্জনের আন্দোলন 
দিন দিন জোরদার হচ্ছে। অধিকৃত 
ফিলিস্তিনের জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে 
ইহুদিবাদীদের অবৈধ আবাসিক 
এলাকায় উৎপাদিত পণ্য বর্জনের এ 
আন্দোলন ফিলিস্তিনিরা শুরু করেছে । 
পণ্যের ওপর সেটে দেয়া মেইড ইন 
ইসরাইল লেবেল এরই মধ্যে 
ভিভিকাদানে রনির লা | এ 
জাতীয় পণ্য বর্জনের জন্য অনেক দিন ধরে ফিলিস্তিনিরা আন্দোলন করে 
আসছে । এর আগে ফিলিস্তিনের জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে ইহুদিবাদীদের 
অবৈধ আবাসিক এলাকায় উৎপাদিত পণ্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করেছিল ব্রিটেন, ডেনমার্ক এবং সুইজারল্যান্ড । এবার দক্ষিণ 
আফ্রিকাও একই পথ ধরেছে । 


ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে 
দেশটির একটি আদালত । আদালতের এ রায় বহাল থাকলে সাবেক 
স্বৈশাসক ৮৮ বছর বয়স মুবারককে জীবনের বাকি দিনগুলো কারাগারেই 
কাটাতে হবে । রায় ঘোষণার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন দোর্দগ প্রতাপে 
দীর্ঘ ৩০ বছর মিসরের সাবেক শাসক হোসনি মুবারক | তাকে হেলিকপ্টারে 
স্বরাষট্মন্ত্রী হাবিব আল-আদিলকেও একই সাজা দেয়া হয় । 


পড়ছে বলে এক জরিপ থেকে জানা 
গেছে। দেশটির আদমশুমারিতে 
দেখা গেছে, ২০০৬ সালের 
আদমশুমারির পর থেকে সেখানে 
মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ বেড়েছে । অন্যদিকে খিস্টান ধর্মের 
অনুসারীর সংখ্যা ১৯৭৬ সালের পর থেকে গত ৩৫ বছরে কমে শতকরা ৬১ 
ভাগে দীড়িয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৭৬ সালে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র 
8৪ হাজার ৭১ জন । কিন্তু এখন দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা ৪ লাখ ৭৬ 
হাজার ২৯১ জন । অর্থাৎ তখন থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা 
দশগুণ বেড়েছে । মুসলমানরা এখন অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা 
২ দশমিক ২ ভাগ । গত €৫ বছরে তাদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪০ 
ভাগ । অমুসলিমদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা কমছে । অস্ট্রেলিয়ার 
জনসংখ্যার শতকরা ২২ ভাগ বা প্রায় ৪৮ লাখ নাগরিক বলছেন, তারা 
কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না । এদের মধ্যে রয়েছেন নাস্তিক বা সৃষ্টিকর্তায় 
অবিশ্বাসী কথিত মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী ইত্যাদি । 


জুলাই'১২ 


ইখওয়ানের মুরসি মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
মিসরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুসলিম ব্রাদারহুডের (ইখওয়ানুল মুসলিমিন) 
প্রার্থী মোহাম্মদ মুরসির নাম ঘোষণা 
করেছে দেশটির নির্বাচন কমিশন । 
মোট ভোটের এক কোটি ৩২ লাখ 
ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মুসলিম 
ব্রাদারহুডের প্রার্থী মোহাম্মদ মুরসি | 
অপরদিকে তার প্রতিদ্বন্বী আহমেদ 
শফিক পেয়েছেন এক কোটি ২৩ 
লাখ ভোট | তিনি আরো জানান, নির্বাচন কমিশনের হিসাবে ৫ কোটি ৩০ 
লাখ বৈধ ভোটারের মধ্যে ৫১ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন । প্রেসিডেন্ট 
চিৎকারে মুখর হয়ে উঠেছে এতিহাসিক তাহরির স্কয়ার ৷ হাজার হাজার 
মানুষ উল্লাস করে মিসরের গণতন্ত্রের পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়ার ক্ষণটি 
উদযাপন করছে । ব্রাদারহুডের সমর্থকরা নেচে গেয়ে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে 
উল্লাস করছে । 


আফ্রিকার ভূ-গর্ভে রয়েছে 
ভু-পৃষ্ঠের চেয়ে শত গুণ বেশি পানি 

২ উতেরিচিত নিট হানি 
সম্পদ লুকিয়ে আছে বলে 
জানিয়েছেনএকদল বিজ্ঞানী | 
বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আফিকা 
মহাদেশের ভূ-পৃষ্ঠটে যে পরিমাণ 
একশাগুণ বেশি পানি লুকিয়ে আছে 
এ মহাদেশের ভূ-গর্ভে । ব্িটিশ 
জিওলজিক্যাল সার্ভে এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন বা ইউসিএল'এর 
গবেষকরা সম্মিলিতভাবে যে বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করেছেন তাতে এ 
মহাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানির কথাটি উঠে এসেছে । এ বিষয়ে একটি গবেষণা 
হয়েছে । উত্তর আফিকার লিবিয়া, আলজেরিয়া এবং চাদের মাটির নিচে 
সবচেয়ে বেশি পানি রয়েছে বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে । এ মহাদেশে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং ফসলের সেচের জন্য পানির চাহিদা আগামী 
কয়েক দশকে ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে । 


অর্থনৈতিক মন্দার আঘাতে পশ্চিমা বিশ্ব কতখানি বিপর্যস্ত তার একটি চিত্র 
উঠে এসেছে সম্প্রতি প্রকাশিত এক 
পরিসংখ্যানে । নিউইয়র্ক নগরীর 
অধিবাসীদের দারিদ্যের ওপর 
পরিচালিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় 
যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্বের 
অর্থনীতির প্রধান প্রাণকেন্দ্র নিউইয়র্ক 
নগরীতে গরীব মানুষের সংখ্যা 
আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে । অর্থনৈতিক মন্দার আঘাতে নগরীর 
অধিবাসীরা নতুন করে দারিদ্র শিকার হচ্ছে । নিউইয়র্ক নগরীর দারিদ্র্যের 
প্রকৃত অবস্থা তুলে আনার জন্য চালানো এই গবেষণায় দেখা গেছে শুধুমাত্র 
২০১০ সালেই আরো প্রায় এক লাখ নিউইয়র্কবাসী নতুন করে করে দারিদ্র্য 
সীমায় নেমে গেছে । নগরীর দারিদ্র্য পূর্বের থেকে ১ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । তবে আশঙ্কাজনক তথ্য হলো ২০১০ সালের হিসেব অনুযায়ী 
নগরীর ২১ শতাংশ অর্থাৎ ১৭ লাখ লোক বাসিন্দাই দরিদ্র । 
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সের টুকরায় আল্লাহু ও মুহাম্মদ ্ঞ&-এর 
নামখচিত ক্যালিওগ্রাফ! 


আমারদেশ : আগে কদাচিত ঈদুল আহযহায় কুরবানির পশুর মাংসে শুধু 
আল্লাহু নাম দেখা গেলেও এবার সাধারণ 
গরুর একই মাংসের টুকরায় একপিঠে 
আল্লাহ ও অপর পিঠে মুহাম্মদ এ্রঞ্জ-এর 
নামখচিত ক্যালিগ্রাফ পাওয়া গেছে। 
বিস্ময়কর ও ব্যতিক্রম এ ঘটনাটি ঘটেছে 
মুলীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার হলদিয়া 
বেপারীর বাড়িতে | পরিবারের লোকজন 
জানায়, সকাল ১১টায় মাওয়া বাজারের মাংস ব্যবসায়ী আজাহারের দোকান 
থেকে ২৮০ টাকা দরে এক কেজি গরুর মাংস কিনে এনে দুপুরের খাবার 
উদ্দেশ্যে স্ত্রীর হাতে তুলে দেন । পরে পুত্রবধূ সাইদুলের স্ত্রী মিঞ্জ বেগম 
মাংসগ্ুলো রান্না করতে যায় । রান্না করার সময় একপর্যায়ে চুলায় পাতিলের 
সব মাংস থেকে একটি মাত্র মাংসের টুকরা পৃথক হয়ে ভেসে ওঠে । গৃহবধু 
মিঞ্জ বারবার চেষ্টা করেও মাংসের টুকরাটিকে নিচে মাংসের অন্যান্য টুকরার 
সঙ্গে রাখতে না পেরে ওই টুকরাটি পাতিল থেকে তুলে আনে । এ সময় 
ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে ওই মাংসের টূকরাটির একপিঠে স্পষ্টাক্ষারে 
জের-যবর-পেশ খচিত আল্লাহু নাম ও অপর পিঠে মুহাম্মদ শ্রঞ্জ-এর নাম 
লেখা অনুধাবন করা যায় । 


কুড়িগ্রামে ৩২ বছর পর অক্ষত লাশ উদ্ধার 
আমারদেশ : উদার লা 
জজ দাফনের ৩২ বছর পর অক্ষত 
পি. 3, আল কবর থেকে উদ্ধার 
: ৮০০৬১ এ সময় 


_ গেছে ।এলাকাবাসী জানায়, 
ধরলা নদীর ভাঙনে কবর ভেঙে 
গেলে এলাকাবাসী ভাঙা কবর থেকে বছির উদ্দিন মুনীর লাশ উদ্ধার করে 
সোমবার বিকালে ফের কবরস্থ করেছে । এ আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটেছে 
কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার মোগলবাসা ইউনিয়নের চর কৃষ্ণপুর গ্রামে ৷ এর 
৮ বছর আগেও ধরলার ভাঙনের মুখে তার লাশ অক্ষত অবস্থায় কবর থেকে 
বের হলে গ্রামবাসী কৃষ্ণপুর ঈদগাহ কবরস্থানে দাফন করে । এবারও 
কবরস্থানটি ভাঙনের কবলে পড়ে লাশ বের হয়ে এলে গ্রামবাসী উদ্ধার করে 
ধরলা নদীর পূর্ব প্রান্তের চরমাধবরাম গ্রামের হযরত মাওলানা সাইয়েদ 


জুলাই'১২ 


মুহাম্মদ ফজলুল করীম জামিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে 
তৃতীয়বারের মতো দাফন করে ৷ এদিকে ৩২ বছর পর লাশ অক্ষত অবস্থায় 
পাওয়া গেছে এমন খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় ৷ এ সময় 
কুড়িগ্রামসহ আশপাশের এলাকার হাজার হাজার মানুষ লাশটি একনজর 
দেখার জন্য ছুটে আসেন । হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ফজলুল করীম 
লাশের শররি ও মুখ দেখে মনে হয় মানুষটি এই বুঝি ঘুমিয়ে গেলেন । 
ঘুঘু মুসীর ছেলে হজরত আলী ও আশরাফ আলী জানান, ৩২ বছর আগে 
তার বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় । তিনি দীর্ঘদিন গ্রামের মসজিদে ইমামতি 
করেছেন । এছাড়াও তিনি চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সাহেবদ্ধয় হযরত 
মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাক এ্রক্ছি ও হযরত মাওলানা সাইয়েদ 
মুহাম্মদ ফজলুল করীম ঞ্রঞ্ছ-এর মুরীদ থাকার সুবাদে সর্বদা আল্লাহর 
ইবাদত বন্দেগি ও যিকর-আযকারে লিপ্ত থাকতেন । 


শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব এট 
এর ইস্তিকালের বিভিন্ন সংগঠনের দুআ কামনা 


পটিয়ার সাবেক শায়খুল হাদীস ও শিক্ষাপরিচালক আল্লামা শাহ মুহাম্মদ 
আইয়ুব ঞ্রঞ্-এর ইন্তিকালে বিভিন্ন সংগঠন দুআ কামনা করেছেন । 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার বাংলা বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক 
নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আরব-আমিরাতের সারজায় এক আলোচনা 
সভা ও দুআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রবাসীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 
মাওলানা নজীর আহমদ, মাওলানা মুফতী নুরুল আলম, মাওলানা সাদেক 
হোসাইন, মাওলানা জসিম উদ্দীন, মাওলানা নজরুল ইসলাম, মাওলানা 
শুয়াইবুর রহমান, মাওলানা খলীলুর রহমান, মাওলানা তৈয়ব, মাওলানা 
আতীকুর রহমান, মাওলানা হেলাল উদ্দীন, মাওলানা জয়নুল আবেদীন, 
মাওলানা এনামুল হক, হাফেজ মাওলানা ফজলুল কবীর | শায়খুল হাদীস 
আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব ঞক্-এর দুআ কামনা করেছেন লোহাগাড়া 
পদুয়া ইসলামী যুব পরিষদের সভাপতি মাওলানা জমিরুল ইসলাম চৌধুরী ও 
সেক্রেটারি আনোয়ার হোসাইন, প্রেসবিজ্ঞপ্তি । % 


আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় 


বাংলাদেশি হাফেজের দ্বিতীয় স্থান লাভ 
রোডিও তেহরান: ইরানের রাজধানী তেহরানে আন্তর্জাতিক কোরান 

মং প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে । এতে পবিত্র 
কোরানের হেফজ বিভাগে বাংলাদেশি হাফেজ 
আইনুল আরেফিন দ্বিতীয় স্থান লাভ 
করেছেন । এ বিভাগে প্রথম হয়েছেন ইরানের 
হোসেইন মোতামেদি । আর তৃতীয় স্থান লাভ 
করনে বি মি অতি তেলাওয়াত 
বিভাগে প্রথম হয়েছেন ইরানের কারি কাসেম মোকাদ্দামি | এ বিভাগে দ্বিতীয় 
হয়েছেন মিসরের কারি ইজ্জত আল-সাইয়্যেদ রাশেদ এবং ততীয় স্থান লাভ 
করেছেন বাহরাইনের করি সালমান আলী | এ ছাড়া, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান 
লাভ করেছেন যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়ার আব্দুর রহমান সাবরুদ্দিন এবং 
বাংলাদেশের নাজমুল হাসান । প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার 
বিতরণ করা হয় । এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইরানের জাতীয় সংসদের 
স্পিকার ড. আলী লারিজানি, ইরানের বিচার বিভাগের প্রধান আয়াতুন্লাহ 
আমোলি লারিজানি, ইরানের সংস্কৃতি ও নির্দেশনা মন্ত্রী সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ 
হোসেইনি এবং তেহরান শহরের মেয়র মোহাম্মাদ বাকের | গত ১৭ জুন 
রাজধানী তেহরানের মিলাদ টাওয়ারে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে চলে ২২ জুন 
পর্যন্ত | বিশ্বের ৬৫টি দেশ থেকে এক'শ প্রতিনিধি এ প্রতিযোগিতায় অংশ 


নেন । 
_।॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


বিগত ৩০ জুন ২০১২ হ ০৯ শাবান ১৪৩৩ শনিবার বাং 
ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়া তথা কওমী রা 
শিক্ষাবোর্ডের তত্বাবধানে বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে 
০৫ জুলাই ২০১২ _ ১৭ শাবান ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার সুশৃঙ্খলার মধ্য 
দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে । দেশের বিভিন্ন 
মাদরাসা থেকে মনোনীত শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে 
পরিদর্শক ও তত্বীবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । রামাযানের | 


শেষ নাগাদ উক্ত বিভাগসমুহের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার আশা | 


করা যাচ্ছে । ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়ার সভাপতি আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালিম বুখারী (দা. বা.) বিভিন্ন কেন্দ্র সরেজমিনে 
পরিদর্শন করবেন । 


আল-জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
বিগত ০৯ শাবান ১৪৩৩ ল ৩০ জুন ২০১২ শুরু হয়ে সপ্তাহব্যাপী 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩২-১৪৩৩ হিজরি 
শিক্ষাবর্ষের সকল শ্রেণী ও বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার 
কথা রয়েছে । এতে শিক্ষকদের কঠোর তত্বাবধানে হাজার হাজার ছাত্র 
অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অংশ গ্রহণ করবে । উন্রেখ্য ১৫ রামাযানের পর 
ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পুরোদমে কাজ চলবে । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


পটিয়া, চট্টগ্রাম । ফোন: ০৩১-৭২২৩৪৮ 


বিজ্ঞপ্তি 
১৪৩৩-৩৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৩-১৪৩৪ 


হিজরি শিক্ষাবর্ষ আগামী ৮ শাওয়াল ১৪৩৩ থেকে আরম্ভ 
হবে । উক্ত তারিখ থেকে জামিয়ার সকল বিভাগ ও 
শ্রেণীতে ভর্তি-কার্যক্রম শুরু হবে । ভর্তিচ্ছু সকল ছাত্র- 
অভিভাবককে যোগাযোগ করার আহ্বান করা যাচ্ছে । 


শিক্ষাবিভাগ 


জুলাই'১২ 


ঞ | 
গাই 
৬১১৩ | 


লাল জানিনা আরবান এিনানাানিবে জা 
; বাংলাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র । ১৯৩৮ ইংরেজি। 
' সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম-সমাজে পবিত্র | 
| কুরআন-হাপিসের আলো বিস্তার, ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুনের | 


| ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক কুসংস্কারমুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে। 


| জাতির দিক-নির্দেশনার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে। এই | 
| জামিয়ার ধর্মীয় শিক্ষাদানের সাথে সাথে ছাত্রবৃন্দকে কর্মঠ করে| 
| তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের | 
| ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি বছর আল-জামিয়া থেকে উচ্চ শিক্ষা| 
| লাভ করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবারিগ, | 
| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও! 
জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন ৷ আল-জামিয়ায়। 
প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ্‌ আরবি সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য শীর্ষক! 
উচ্চ পায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য | | 
| এত শিক্ষার সহি নাহু-সফর, ফরায়েয, তাজবিদ, হিফয। 
| ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । | 
| ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে । সমস্ত! 
| ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও পানি| 
| সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় । তদুপরি সকলের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক | 
| আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয় । ২,৫০০ জনের মতো ছাত্রকে | 
| জামিয়া থেকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং নও-| 
| মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও চিকিৎসা তথা রী 
| প্রকার ভরণ- পোষণের দায়িত্ব এই জামিয়া বহন করে । 
৷ জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছারদের ভরণ-পোষণ ই্যাদি। 
৷ এবং চাদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন, নিমণি! 
৮১৯৮০১০২৪০২৬১৪১৯১০৪৮, মুসলিম ভাই-| 
বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ক্রমোন্নতি ও নি 
| অগ্রথতির পথে রয়েছে 
চ৮১%২১০-+-পটিি বুরািরারানি্রিরার 
| এই এতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য দু'আয়ে খায়র ও| 
| সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও রিসালতের অমীয় | 
| বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি 
| করবেন । আল্লাহ তা*আলা আমাদের সকলের সহায় হোন । | 
ৰ ৃ 


| 
| | 
| | 
| মহাপরিচালক ৰ 
| | 
| | 


এ ০ যু রা ০ এ 2 এ জা উল ০ 


[। আত্তার্তহীদ ৪৭. 


প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক, লেখক ও গবেষক মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ সাহেব (দা. বা.) কর্তৃক প্রণীত 
সম্গ্রবোংলাদেশে সাড়া জাগানো নী নেসাব এখন চ আরামে! 


১8০০5১% পু ৬) ৮০১১ 


আর 


কটি দীন নিক শিক্ষার সে বাতিক পোপ এ 


১ম, হয়, ৩য় ও ৪র্থ 
বর্ষে ভর্তি চলছে 


ভর্তির তারিখ 

১ম ব্যাচ: ৯ ও ১০ শাওয়াল 
২য় ব্যাচ: ২০ ডিসেম্বর-১ জানুয়ারি 
ভর্তির আসন ও সময় সীমিত 


| 
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| 
মির রি  পীর্লে জোগান পর্বত) এ বিভাগটি মাদ্রাসার সর্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ । 
আরবী ১ম বর্ষ (ছরফ) _ ৫ম বর্ষ জালালাইন । এ বিভাগের ১জন ছাত্র ৫ম বর্ষে তাফসীরে জালালাইন শরীফ পড়ার সাথে । 
সাথে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, অংক ও ইংরেজি সমাপ্ত করবে । ৰ 

৬ সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান । ৰ 
প্র যা িনি্সমৃহযনদের এস স্রা কেটিতন সর করেগড়ে ূ 
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৬ আরবী সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি আরবীতে অনর্গল কথা বলার যোগ্যতা অর্জন । 

৬ নাহু-ছরফের পাশাপাশি আধুনিক পদ্ধতিতে সহজ তারকীব শিখন । 

সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার গ্রহণ, আরবী, বাংলা ও ইংরেজিতে বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, অনুবাদ, গল্প-প্রবন্ধ লিখন 
ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে ছাত্রদের মেধা ও মননের উৎকর্ষ সাধান করা । | 

৬ মাদ্রাসার নিজস্ব ল্যাবে কম্পিউটার শেখার সুব্যবস্থা ৷ 

চু বে শিষ্্যসমূহ 

* বর্তমান সময়ে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সৌদি আরবসহ বহিবিশ্বে আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতার সম্মানিত ; 

বিচারক, হুফ্ফাযুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট হাফেজ ও কারী আবদুল হক সাহেব (দা. বা.)- 

এর সরাসরি তত্বাবধানে পরিচালিত । 

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ দান | 

প্রয়োজনীয় মাসআলা ও মাসনূন দোয়া শিক্ষা দান । 

হিফযের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বাংলা, ইংরেজি ও অংক শিক্ষা দান । 

তিলাওয়াত বিশুদ্ধ ও শ্রুতিমধুর করার জন্য দৈনিক মশক প্রদান । 

৪ তিলাওয়াতের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক হাফেয ও কারীগণের অডিও ক্যাসেট শোনানোর ব্যবস্থা । 

বিঃ দ্রঃ মাদ্রাসার সকল বিভাগের ছাত্রদের তিলাওয়াত বিশুদ্ধ ও শ্রদতিষধুর করার লক্ষ্যে প্রখ্যাত কারী চট্টগ্রামের গৌরব 

হযরত মাওলানা কারী জাবের সাহেবের পূর্ণ তত্বীবধানে কিরাত মশকের বিশেষ ব্যবস্থা । 


বায়তুস সালাম মাদ্রাসা চট্টগ্রাম 


এ 
গড গড ভি 


৩০৪ চশমা পাহাড় (মেয়র গলি) আ/এ, ২ নং গেইট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম । ফোন: ০১৮১৮-৮২৫৫৯৮, ০১৮১১-০১৪৩৯৪ 
জুলাই" ১২700606060 আত্তার্তহীদ ৪৮ 


